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মনস্তত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি 
৮ ৃ 

প্রথম 

স/মাজিক অভিব্যক্তির স্তর 

উনিশ শতকে মান্তষ পদার্থবিদ্যাবলে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে একে 

একে আপন আয়ত্তে আনিতে পারিয়া এমনই অন্ধ গর্বের উন্মন্ত হইয়া 

উঠিম্াছিল যে, জরবস্ত ও জড়শক্তি ব্যতিরেকে আর কিছু সে মানিতেই 

চাহিত না। আম্ম। ত দূরের কথা, মনের ক্রিয়াকেও সে সর্ধবথা 

জডদেহের, শারীরবিগ্ভার বিধান অনুসারী বলিয়া ধরিয়া লইত। যেন 

মস্তিষ্ক ও স্সায়ুতন্ত্র বুঝিলেই মানবমনের ভাব, চিন্তা কল্পনাদি সব বোঝা 
যাইবে! 

এই নজর লইয়া মানুষের ইতিহাস, তাহার সামাজিক অভিব্যক্তি 

বুঝাইতে গিয়। জড়বাদী পণ্ডিত নান। বিপধ্যয় ঘটাইলেন। ইউরোপে 

ষোড়শ শতাব্দীতে যে 1২0788602৫৩ বা স্বাধীন চিন্তার পুনর্জন্ম 
ঘটিয়াছিল, অথবা লুথার গ্রবতিত 7২197708110. ধন্মরাজ্যে যে সোজা 

ব্যক্তিগত বিশ্বাস-ভক্তির প্রতিষ্ঠী করিয়াছিল, অথবা অষ্টাদশ শতকে 

পে 



ফরাসী প্রজারা যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহা কি শুধু জড়বিজ্ঞান 
ও অর্থনীতি লইয়া বোঝা যায়! অর্থনীতিই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ বা 

মুখ্য নীতি নয়। মানুষের জীবনধারার প্রধান উৎস মানসিক, কেন না 
সে মূলতঃ বুদ্ধিজীবী প্রাণী, চিন্তাধারা ভাবধারা কল্পনা ও আদর্শ তাহার 
কাছে সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। দেহের খোরাক সে ধতট1 চায়, তার 

চেয়ে ঢের বেশী মে চায় মনের খোরাক । অন্যত্র শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন 

যে, মনের নিম্নতম প্রকাশ, 1)15108] 701770, মানুষেরও আছে পশুরও 

আছে-+1110-70500 ও 00001020110 ই মানুষের বিশেষত্ব । এই 

দুই উচ্চতর বৃত্তির উপরেই মানুষের জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত । 

অনেক একদেশদশা সেকালের এ্রঁতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে 

ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল অন্রবস্থের অভাবে । ভাত-কাপড়ের অভাব ত 

মানবের ইতিহাসে বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু বিপ্লব হইয়াছে কি? অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ভাবুক ও দার্শনিকেরা লোকের মনকে যে জাগাইয়াছিলেন, 

1110-771110 ও (110001)৮-771])0কে যে নাড়া দিয়াছিলেন, সেইটাই 

ছিল বিপ্লবের বড় কারণ । ছোটখাটো বিস্তর লোক এই মন-জাগানর 

কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । আমরা নাম শুনি, প্রধানতঃ রুসো এবং 

বল্তেয়ারের । রাণী মারী আস্তোয়ানেৎ ভীষণ ভয় করিতেন এই লোক- 

গুলিকে ও তাহাদের প্রকাশিত ছোট ছোট পত্রিকা-পুস্তিকাবলীকে । 

সেই লেখাগুলিতে কেবলই বলা হইত মানুষের ব্যক্কিগত হকের কথা, 
রাজপুরুষের অত্যাচার অনাচারের কথা, তাহার প্রতিবিধানের কথা। 

্ 



লোকে পড়িত, আর ভাবিত । রুসে। বলিতেন, প্রজার অনুমতি ব্যতিরেকে 

রাজার কোন অধিকার নেই | বল্তেয়ার বলিতেন, রাজ। আবার ফে ! 

প্রথম বাজা ত ছিলেন একজন ভাগ্যবান সিপাহীমাত্র! এসব যে বড় 

সাংঘাতিক কথা সেই জন্মগত অধিকারের যুগে! লোকের মনে যে 
চিন্তার বীজ বোনা হইতেছিল, তাহাই ডাকিয়া আনিল বিপ্লবকে । 

ভাতকাপড়ের অভাব ছিল উপলক্ষমাত্র--বড় জোর গৌণ কারণ । অতএব 
সামাজিক ব৷ বাষ্ট্রীয় ক্রমোত্তবণ মানসিক ব্যাপার, অর্থনীতিক নয়। 

বিশ শতকে পণ্ডিতমগুলীর চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 

আজ আর সকল জিনিলকেই জড়ের দৃষ্টিতে বোঝানোর চেষ্টা হয় না) 
অর্থনীতিক অভাবকেই আর সব চেয়ে বড় অভাব বলিয়। মানুষে দেখে 

না। ইতিহানও একট] নৃতন পন্থা ধরিয়াছে। ঘটনাবলীর পশ্চাতে যে 
নিত্যচঞ্চল মানবমন রহিয়াছে, তাহার সবিশেষ খবর লইতে চাহিতেছেন 

আজিকার এতিহামিক । গত শতাব্দীতে ভাল মন্দ দুই রকম অভিনব 

চিন্তাধারারই প্রবর্তক ছিল জাম্মানী ৷ সেই দেশের ভাবুক, 148101)76))( 

এই নৃতন পন্থার একরকম প্রথম এঁতিহাসিক। তবে তীহার দৃষ্টি নিবদ্ধ 
ছিল প্রধানতঃ তাহার আপন দেশের ইতিহাসের উপর, ব্যাপকভাবে বিষয়টা 

তিনি দেখিতে পান নাই । অনেক সময়ে তিনি বুঝিয়াছেন কেমন 
করিয়| একট। বিশেষ ঘটনা ঘটিল, কিন্তু বোঝেন নাই কেন ঘটিল, কি 

কারণে । সভ্যতার চরম লক্ষ্যও তাহার ঠিক দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তথাপি 
তিনি এটা ধরিয়াছিলেন যে মানবের সমাজ ও বাষ্্র কতকগুলি বিশিষ্ট 

৩ 



স্তরের মধ্য দিয়! অগ্রসর হয় । ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ইহা 

দেখাইয়াছিলেন। এই স্তরসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রতীকবাদ, আদর্শবাদ, 

আচারবাদ্দ এবং বুদ্ধিবাদ। তবে মানুষের চিন্তা ও 'তাহার জীবনধারা 

এমন জটিল ও বহুমুখী যে, এইরূপ স্তরবিভাগ লইয়া খুব কড়াকড়ি 

কর! চলে না। 

স্তরগুলিকে মোটামুটি মানিয়া লইয়! শ্রীমরবিন্দ প্রাচীন ভারতের 
সামাজিক অভিবাক্তির বিচার করিয়াছেন। সংক্ষেপে তীহার যুক্তিগুলিকে 

পাঠকের সমঞ্ষে উপস্থাপিত করিতেছি । আদিম মানবসমাজে, তা 

সে মানব সভ্য ব। অসভ্য হোক, অর্থনীতিক' পরিণতি তাহার হইয়া 

থাকুক বা না খাকুক, আমর! একট। ব্যাপার সর্বত্র দেখিতে পাই, যাহাকে 

গুরুবর বলিতেছেন ৭951800110 110118111 অর্থাৎ মনে প্রতীকবাদের 

পূর্ণ প্রভাব। কিন্তু কিসের প্রতীক? এই '্রতীকবাদের সঙ্গে সঙ্গে 

দেখ। যায় মনে একট গভীর ধশ্মভাব এবং বোধির উপর একান্ত নির। 

ক্রমশঃ যেমন যেমন এই বিশ্বাসের স্থানে জাগে অবিশ্বাস ও সংশয়, তেমন 

তেমন বোধির স্থান অধিকার করে বুদ্ধি, অবশেষে মানবসমাজ প্রতীক ও 

আচারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ 
করে। তাহা হইলে প্রতীক এমন একট কিছুর, যাহার অস্তিত্ব মানুষ 

সর্বদ। অনুভব করিতেছে তাহার নিজের অস্তরতম প্রদেশে, নিজের 

লমগ্র জীবনযাত্রার পশ্চাতে । দেবতা, দিব্যশক্তি, অনাম1 একট] বিরাট 

বিশাল তত্ব, একটা অতি গুঢ় রহস্য । প্রাচীন মানব তাই তাহার 
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ধন্মকৃত্য, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবনধারা, বস্কতঃ তাহার জীবনের 

প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক মুহুত্তটাতে সেই অনাম। নিগুট তত্বটীকে প্রকাশ 
করিতে চে করিত । 

প্রাচীন বৈদিক সমাজের দিকে দেখিলে সর্বত্র আমাদের নজরে পড়ে 

এই মনোভাব, মনের উপর প্রতীকের প্রভাব । আমর। আজ সেই 

স্থদূর অভীত যুগের চিন্তার গতি ঠিক বুঝিতে পারি না, আমরা বহু দূরে 
সরিয়া পড়িগ্নাছি, ভাহাদের চিন্তরূপ সিন্দুকের চাবিকাঠিটী হারাইয়! 
ফেলিয়াছি। তথাপি এট। দেখিতে পাই যে খধিদের সমস্ত ধশ্মকম্ম, 

তাহাদের জীবনের প্রতি দিন, প্রতি মুহুর্ত, নিয়ন্ত্রিত হইত বজ্র ছ্বাবা। 

এই ক্রতুই ছিল তাহাদের সর্বস্ব । কেহ কেহ বলেন, এই সমস্ত বৈদিক 

যাগ-যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল দেবরূপী প্রারুতিক শক্তিগুলির তুষ্টিসাধন, এহিক 
ও পারত্রিক সথখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের কামনায় । কিন্তু এপ মতবাদ সেই 

চাবিকাঠি হারানর ফল । আমর! খধিদের মনে প্রবেশ কবিতে পারি না, 

এই ত গণ্ডগোল ! অর্থনীতি, আচার, যুক্তি ইত্যাদির গোলক ধাঁধাতে 

শতাবীর পর শতাব্দী ঘুরিয়া আমরা সহজ বোধির পথ হাবাইয়াছি, 

শ্রুতি বলিয়! জিনিসটাকে আব চিনিতে পারি না। ধশ্মে পধ্যস্ত আমর॥ 

কাজের লোক হৃইয়াছি। 

বৈদিক ধারা ছিল গুট গভীর প্রতীকবাদ। ইহা বৈদিক সমাজের 

সমুদয় ব্যাপারের মধ্যে অন্ুস্যাত ছিল। খখথেদে হ্ধ্যার বিবাহ বিষয়ে 

যে খকৃটী আছে সেইটী লয় যাক! লোকে ভাবে এটা মানব যানবীৰ 
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রিবাহের মন্ত্র। সেই ভাবেই পরবর্তীকালে এই মন্ত্র বিবাহের সময়ে 
উচ্চারিত হইত । কিন্ত একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে এই 

কের মুখা বিষয় সূর্ধাদুহিতাঁর পরে পবে দেবতাগণের সহিত পরিণয়, 

এবং মানুষের বিবাহ তাহার একট গৌণ উপলক্ষ মাত্র । শ্রীঅরবিন্দের 
ভাষায়, ০৮০9:31)800৮60 270 £০৮০:1)090 07111615195 617০ 

01৮19 210 1775616 01110. এই যে বেদবমিত দিব্য বিবাহ, 

এট1 একটা কবিকল্লিত উপমা বা অহঙ্কার নয়। পৌরাণিক যুগে এব্ূপ 
আলঙ্কারিক কবিতা রচিত হইতে পাবিত, কিন্তু বৈদিক প্রতীকবাদের 

যুগে মানববিবাহ দ্িবাবিবাহেরই একট] নিম্ন তর প্রকাশ বলিয়। বিবেচিত 

হইত। বিবাহ-সংস্কারের এই 3570011৫ রূপ বন্কাল পধ্যন্ত হিন্দুর 

অন্তনে জাগ্রত ছিল, আজও আচা'র-হিসাবে ইহার মূল রহিয়াছে 

তাহার মনে । 

: তেমনই নরনারীর পরম্পর সম্বন্ধ হিন্দু বরাবর বুঝিয়াছে পুরুষ ও 

প্রকৃতির, অথবা বৈদিক নু ও জ্ঞার প্রতীকের মধ্য দিয়া । অতি প্রাচীন- 
কালে যখন নু এবং জ্ঞা সমান সমান তত্ব ছিল, তখন স্ত্বীজাতির স্থানও 

অপেক্ষাকৃত উচ্চে ছিল। যখন প্রকৃতির স্থান পুরুষের নীচে নামিয়া 

আদিল, তখন স্ত্রীজাতিও সমাজের চক্ষে খাটে হইতে আরম্ভ করিল । 

তার পর, চতুর্বর্ণের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। চতুর্ধর্ণকে চার জাতি 
ঝলিলে তুল হয়। কেন না জাতি আচারবাদের ভাষা, জন্মগত | বণ 

প্রতীকবাদ বা আদর্শবাদের ভাষা, বিশিষ্ট গুণের প্রতীক বা আদর্শ । 
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সামাজিক জীবনের ব্যবস্থার জন্ত, সুশঙ্খলার জন্য, চারি বর্ণ সৃষ্ট 

হইয়াছিল, এই কথা অনেকে বলেন। হইলেও হইতে পারে! তবে 
আসল কথ! এই যে তত্কালীন লোকে এরূপ মনে করিত না। তাহারা 
ত আমাদের মত কোন ব্যাপাবের বাহা রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইত না, 
তাহার! খুঁজিত অন্তনিহিত অর্থ । জিজ্ঞাসা করিত-_কিসের প্রতীক 
এই জাতি, ধন্মের দ্রিক দিয়া, মনস্তত্বের দিক দিয়া, ইহার তাৎপর্য কি? 

পুরুষস্থক্ে আমরা! পাই ষে চতুর্বর্ণ উদ্ভুত হইয়াছিল ব্রহ্মার মস্তক, 
বাহু, জঘন ও পদ হইতে । আমরা ভাবি ইহা কবিজনোচিত অলঙ্কার, 

ইহার তাত্পধ্য এই যে, ব্রান্ধণ বিদ্যা-ব্যনসায়ী, ক্ষত্রিয় শক্তিসাধক, বৈশ্ঠ 
ভোগী বণিক ও শৃদ্র সেবক। কিন্তু সেকালের লোক আমাদের মত শুধু 
অলঙ্কার উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়! পড়িত না। শুধু অলঙ্কারকে ভিত্তি 
করিয়া তাহারা নানা যজ্ঞবিধি ও ক্রিয়াকলাপের জটিল ধারা প্রবর্তিত 
করিত না, ব্যক্তির বা সমাজের কর্তব্যা্দির নি্ধারণও করিত না । আমরা 
আমাদের বুদ্ধি লইয়! খগ্ধেদের খধিদের বিচার করিতে বসিয়াই ত যত 
গোলযোগ বাধাই, তাহাদিগকে ভাবপ্রবণ বর্বর বলিয়া বর্ণনা! কৰি। 
আমাদের কাছে কাব্য বা কবিকল্পনা একট] চিত্তবিনোদনের উপায় মাত্র, 

শ্রীমরবিন্দের ভাষায়, মনের দরবারে নর্তকী । কিন্তু প্রাচীনদের চক্ষে 
কবি ছিলেন ত্রষ্ট।, তাহার মানসী ছিল দেবমন্দিরের পৃজারিণী । খধিদের 
কল্পন! মিথ্যার তাত বুনিত না, নিগুঢ় রহস্য প্রকট করিত। অলঙ্কার 
উপমা ছিল গুঢ় সত্য দেখিবার দর্পণ । দৃশ্যমান মৃত্তি তাহাদের কাছে 
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ছিল অব্যক্ত অবর্ণনীয় তত্বের প্রতীক। এই দিক দিয়া বুঝিতে 

হইবে পুরুষহ্থক্তে বণিত ব্রহ্মদেবের অঙ্গ হইতে চতুর্ধ্রণের উদ্ভব । 

ঝধিগণের প্রতীকবাদ সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন, ইহাদের কাছে একই 
অথণ্ড পুরুষ খিনি ভৌতিক ও অতিভৌতিক জগতে আপনাকে বিভিন্ন 

ভাবে প্রকট করিয়াছেন , মানবসমাজ তাহার স্বরূপকেই ব্যক্ত করিতে 

চাহিতেছে; ব্যক্তি ও বিশ্ব দুই মেই একই সত্যের প্রতীক ও প্রকাশ । 

এই মনোবৃত্তি হইতেই আমিল প্রত্যেক সামাজিক ব্যাপারকে একটা 
সংক্কাররূপে, যজ্ঞ্ূপে, দেখার ইচ্ছ1!। তথাপি বৈদিক খধিদের 

মনে কোন রকমের সন্বীর্ণতা বা আচারবাদের জড়তা দেখা দেয় নাই। 

ব্যক্তিগত স্বাতস্থ্যকে তাহারা খর্ব করেন নাই । আদিম বর্বর জাতিদের 

মধ্যে, দেখা গিয়াছে, এই ম্বাতণ্থ্য সহজেই লোপ পাইয়াছে। কেন না 

তাহাদের প্রতীকবাদ হইতে আচারবাদে প্রবেশ ঘটিয়াছে অবতরণের 

পথে, উত্তরণের পথে নয়। ধাহারা নুতত্বের 1969] এবং 1'১০০-র 

বিষয় পড়িয়াছেন, তাহার এটা সহজেই বুঝিবেন। এই আদিম জাতি- 

সমূহের জীবনযাত্র। নিয়ন্ত্রিত হইত, আজও পৃথিবীর অনেক স্থানে হয়, 

জুজুর বিভীষিকা ও অকারণ বিধিনিষেধের দ্বারা । 

বৈদিক কালের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দ এই বলেন যে আধ্যাত্মিক 

প্রেরণ! দ্বার] নিয়ন্ত্রিত যঙ্জাদি ধশ্মকত্যের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হইলেও সামাজিক 

জীবনধারার মধ্যে বথেষ্ট ম্বাতন্তর ছিল, সমাজবন্ধন মোটেই কঠোর ছিল 

না। চতুর্বর্ণ প্রথমে ছিল শুদ্ধ প্রতীক, দেবের প্রতীক, অর্থাৎ মানবের 
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মধ্যে জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে, কুধি-শিল্পচচ্চাদিরূপে, আজ্ঞানুবপ্তিতাবূপে 

দেবের প্রকাশ । বিশ্বগত চার তব্বের সহিত এই চার দিব্যপ্রকাশের 

যোগ বহিয়াছে- শ্র্া ও জ্ঞান, অন্ুমন্তা ও শক্তি, সৌষ্টবসাধক ও সঙ্গতি 

আজ্ঞাবহ ও কনম্ম। এই প্রেরণা হইতে উদ্ভৃত হইল একটা জাতিগত 

সামাজিক বাবস্থা, যাহার ভিত্তি হইল মুখ্যতঃ, 11108], ভালমন্দের 

নীতি । অর্থনীতিক স্বার্থ রহিল নৈতিকের পিছনে, গৌণভাবে মাত্র । গুণ 

মুখা, কম্ম গৌণ । 

সমাজ সংগঠনের প্রথম রূপ 8১7801)0119, প্রতীকবাদী, প্রধানতঃ 

আধ্যান্সিক । আঘধিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক, সব তখনও পশ্চাতে 

প্রচ্ছন্ন । দ্বিতীর রূপ 151১8], আদর্শবাদী, প্রধানতঃ মানসিক ও নৈতিক । 

আধ্যাত্মিক তখন লুকাইয়াছে পিছনে । ধন্ম তখন দ্রাড়াইয়াছে নৈতিক 
আদর্শের একট। গুহা কারণম্বরূপ। দ্বিতীয় স্তরে ধর্মের কাজ এইটুকু । 

মানব ঘে দেবেরই প্রকাশ, এ মূল কল্পনা! আর সম্মুখে নাই । ক্রমশঃ 

ধীরে ধীরে এ কল্পনা একেবারে লোপ পাইল-_কাধ্যেও রহিল না, কাধ্যের 

কারণরূপেও রহিল না । 

এই আদর্শবাদের যুগেই বড় বড় সামাজিক লক্ষ্য ও ধ্যেয় বস্তগুলির 

জন্ম । এই স্তর ছাড়িয়া গেলে পর সমাজের ধ্যেয় দাড়াইল মান- 

ইজ্জং | ব্রাহ্মণের ইজ্জং কিসে? না, ধর্ম, শুচিতা, অকিঞ্চনত্ব, বিদ্ান্থশীলন 

ও জ্ঞানাঙ্জনে । তেমনই ক্ষত্রিয়ের ইজ্জৎ সাহস, বীর্যা, আর্তত্রাণ, 

আত্মকর্তৃত্ব ও উদারতাতে । বৈশ্বের ইজ্জং ন্যায়-ব্যবহার, বাণিজ্যে 

নি 



সাধুতা, শিল্লোগ্যম, দয়াদাক্ষিণ্যে | শৃদ্রের ইজ্জৎ আঙজ্ছাপালন, প্রভৃপরায়ণতা, 
স্বার্থহীন ভক্তিতে। কিন্তু এই সমস্ত গুণাবলীও আর বেশীদিন অন্তরের 

প্রেরণাধীন রহিল না। ক্রমশঃ সমস্ত ব্যবহার হইয়া ধ্াড়াইল আচারগত, 

যদদিচি সে আচারবাদ তখনও একটা বড় জিনিল, ক্ষুত্র নগণ্য হইয়। 

পড়ে নাই। 

সমাজ আচারগত হইয়া পড়ে তখনই, যখন প্রেরণা অপেক্ষা 

প্রেরণার বাহ্থাপ্রকাশ বড় হইয়া দাড়ায় । বর্ণের ক্রমপরিণতিতে জন্ম, 

ক্রিয়াকলাপ, পারিবারিক আচার, আথিক অবস্থা এইসব মুখ্য বলিয়া 

গণিত হইতে থাকে । প্রারস্তে গুণকশ্মই ছিল বর্ণভেদের প্রধান স্তস্ত, 

জন্ম ছিল অতি ক্ষুদ্র বস্ত। কিন্তু বর্ণযত আদর্শগত হইতে লাগিল, 

শিক্ষা ও এতিহা তত বড় হইয়! দাড়াইতে লাগিল । আদর ব্রাহ্মণের 

শিক্ষা ও এতিহ্া ব্রাহ্মণের ঘরেই সহজলভ্য হইবে, আদর্শ ক্ষত্বিয়ের 

শিক্ষা ও এতিহা ক্ষত্রিয়ের ঘরেই অনায়াসে মিলিবে, এই হইয়া 
দ্রাড়াইল ধাবণা। ফলে বর্ণ হইয়া! গেল জন্মগত । ত্রান্ধণের সন্তান 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। আচারবাদ 

চতুর্ব্র্ণকে নৃতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। যাহা ছিল বর্ণ, তাহ! 

হইয়] দাড়াইল জাতি । একবার যখন সমাজের এই কাঠামো খাড়া 
হইয়। গেল, তখন আগেকার নৈতিক আদর্শের আর স্থান রহিল ন! 

সমাজে, তাহ! কাধ্যতঃ লোপ পাইল । ধর্মশাস্ে বা ভাবুকের ভাবনায় মাত্র 

বাচিয়। রহিল । সর্বশেষে বর্ণভেদের অর্থনীতিক ভিত্তিও ভাঙ্গিয়। 
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পড়িতে আরম্ভ হইল | রহিল শুধু জাতি-কুল, নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠান, 
প্রাচীন গভীর প্রতীকবাদের বিকৃতি ও ভগ্নাবশেষ । 

যতদিন অর্থনীতিক ভিত্তি সাবুত ছিল, ততদিন প্রাচীন ত্রাঙ্গণ 

না থাকিলেও পুরোহিত ও শাস্বী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতেছিল, 

অভিজাত রাজ! জমীদার ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত হইতেছিল, কষক বণিক 

শিল্পী বৈশ্য বলিয়৷ পরিচিত ছিল, আর শৃদ্র বলিলে বোঝাইতেছিল 
যে কোন উচ্ছিষ্টভোজী শ্রমজীবী । কিন্তু যখন অর্থনীতির ভিত্তিও 

গেল, তখন বর্ণাশ্রম নামে মাত্র পধ্যবসিত হইল, সমাজ আবঙ্জনায় ভরিয়া 
গেল। বর্ণ তখন হইল, গুরুবরের জলম্ত ভাষায়, ০ 1)8776) ৪. 

811011) &. 8])210 একট] অর্থহীন নাম, খোসা, একটা ঝুটো জিনিস। 

আজ আমর! স্ুযুপ্তিতে মগ্ন না থাকিলে এ কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে 

পারিতাম। 

ব্ক্তিবাদের যুগের বিষয় পরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে 
আলোচিত হইবে। এখানে শ্রীমরবিন্দ বলিতেছেন আচারবাদের 

লক্ষণাবলী। আচারবাদ ভাঙ্গিয়া৷ পড়িলে তখন আসে ব্যক্তিবাদ। কিন্ত 

একথা! ভূলিলে চলিবে ন৷ যে আচারবাদেরও একটা স্বর্ণযুগ হইয়! গিয়াছে । 

মে যুগ অনেক বিষয়ে বড় সুন্দর ছিল। তাই মানুষ তাহাকে আজও 

ভূলিতে পারে নাই। ভুলিয়া গিয়াছে তাহার অজ্ঞান অনাচার দন্ত, 
শুধু মনে রাখিয়াছে তাহার এশ্বর্য ও গরিমা । 

এই যুগের একটা প্রধান লক্ষণই এই যে জীবনধারা একেবারে 
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বিধিবদ্ধ হইয়া যায়_-সমাজ বন্ধন হয় দৃঢ় অটল, ধর্শ-কর্ে কোন 
নমনীয়তা থাকে না, শিক্ষা-দীক্ষা হইয়া! পড়ে সম্পূর্ণ এতিহা অন্ুযায়ী। 

শ্রীঅরবিন্দের কথায়, যেন অভিব্যক্তির শেষ কথ! | 

আধুনিক ঘোর ব্যক্তিবাদী ইউরোপেও অনেক সময় দেখা যায়, 

মানুষ মধ্যযুগের ভাবপ্রবণতা, তার নাইটদের ক্গাত্রপন্ম, তার সন্ন্যাসী 

সম্প্রদায়গুলির অসীম ত্যাগ ইত্যাদির দিকে লোলুপ দুষ্টতে তাকায়। 

তাহারা ভুলিয়। যায় সে-যুগের ভণ্ড স্বার্থপর্বন্ব সন্যাসীদের কথা, চরিত্রহীন 

অর্থলোলুপ নিষ্টর জমীদারদের কথা, নিধ্যাতিত নিগীডিত দরিদ্র কুষকের 

কথা। তেমনই আজিকার ধন্মাভিমানী হিন্দু ভাবুক ভারতের অতীত 
স্থব্ণ-যুগের কথ। ভাবেন--তার সুন্দর সমাজবদ্ধন, সুনিয়ন্্রিত পারিবারিক 

জীবন, শাস্্রের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, গোত্রাঙ্জণে ভক্তি ইত্যাদি । কুলিয়' 

যান যে সেই আচারবাদের যুগ সত্যবুগ ছিল ন1--খাটি সোনা ছিল 

না, ন্বর্ণবর্ণ হইলেও খাদ মিশ্রিত। অবশ্য ইউরোপীয় মধ্যমুগ অপেক্ষা 

ভাল, কেন না সে তছিল গি্টি করা তাম। মাত্র! মোট কথা, যদিচ 

আচারবাদের যুগ অনেক রকমে স্থন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিল, তবু সেট। 

তাত্রযুগ, স্বর্ণযুগ নয়। কেন না তার সত্যের উপলব্ধি ছিল না, সত্যের 

অন্ুরুতিমাত্র ছিল । সে অনুকৃতি হ্ুন্দর হইলেও অন্ুুকৃতি, কৃতি নয়। 

যে যুগে উপলব্ধ সত্য জীবনে প্রকাশ পায় সে যুগের প্রাচীন 
শাম কতধুগ। 

সামাজিক অভিব্যক্তির ধারাই এই, সত্য লুকাইয়া যায় বিধিনিষেধের 
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স্তপের মধ্যে, কাঠামোথান। দীড়াইয়। থাকে কিন্তু তাহার প্রাণ নাই। 

তবু, মনে রাখিতে হইবে যে মানব ইতিহাসের মূলনীতি ক্রমোত্তরণ। 

প্রতীক, আদর্শ, আচার, সবের মধ্য দিয়] মানুষ অগ্রসর হইয়াছে তাহার 

গম্য পথে । ভূল করিতেছে, ভুলের সংশোধন হইতেছে, আবার ভূল 

করিতেছে, আবার তাহার সংশোধন হইতেছে, কিন্তু সমানে চলিয়াছে 

আগে। প্ররুতির অভিব্যক্তিও অতীতে ঘটিয়াছে এই ভাবে। তৃগর্তে 

কি বালুকারাশির অভান্তরে সংরক্ষিত কত অতিকায় পশুপক্ষী জলচর 

উভচবের শিলীভূত পঞ্জর গ্রকৃতিদেবীর ভুলেব সাক্ষ্য দিতেছে! এই 

অভিব্যক্তির ধারা । তাঁই মানবের অতীত জীবনপথে আমরা মাঝে 

মাঝে দেখিতে পাই, অন্ধকারের মধো ক্ষণিক আলোকরশ্মি পথভোলা 

পথিককে পথ দেখাইতেছে। ভক্ত আনিতেছেন, সাধু আসিতেছেন, 
সমাজ সংস্কারক আসিতেছেন, কিছুদিন মানুষ মোজা পথ ধরিতেছে, 

আবার অন্ধকার। 'প্রাচ্যেও এইরূপ হইয়া! গিয়াছে, প্রতীচ্যেও হইয়াছে । 

নহিলে, কবীর, নানক, ঠেতন্তের পৃথিবীতে, 81. মাথার) ৪৮ 

£011)02)১-র পৃথিবীতে, এই সব অঘটন আজ ঘটিতেছে কিরূপে ! 

অবশেষে আসে এক অবস্থা যখন আচার ও সত্যের মধাস্থ 

সীমাপ্রাচীর অসহা হইয়া উঠে। বুদ্ধিবীর মানব জাগিয়া উঠিয়া 

তাহার অসত্য কারাগারের দেওয়াল চরণপ্রহারে ভূমিসাৎ করিতে 

প্রবৃত্ত হয়। তখন ব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠ৷ হয়, মানুষ পুনরায় অগ্রসর 

হয় পথ ধরিয়া তাহার চরম কামোর দিকে । কিন্তু তাহাকে আবার 
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ঠোককর খাইতেই হইবে, কেন না তাহার দৃষ্টি তখনও বাহিরের বূপটার 
পানে; সেখানে সত্যের সন্ধান কিরূপে মিলিবে! তথাপি এ যুগও 
আগের যুগগুলির মত, তাহার চরম আত্ম-উপলব্ধির পথে সহায়। সে 

তাহার হাদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে একদিন উপলব্ধি 

করিবেই, ইহ নিক্নতি-নিদিষ্ট। 

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার এই মূলমন্ত্র। কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতব, 
রাষ্ট্রতত্ব, যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি এই পরম 

আশার বাণী মানুষকে শুনাইয়াছেন। 

দ্বিতীয় 

ব্যক্তিবাদের স্বরূপ 

আচারবাদ যখন আর মানুষকে কোন প্রেরণ দিতে পাবে না, দিতে 

চায় না, তখনই ব্যক্তিবাদ্দের ও যুক্তিবাদের পথ খুলিয়! যায়। যখন 
পুরাতন সত্যগুলি মানুষের ভাবনাকে ও তাহার কাজকে একেবারে 

ত্যাগ করিয়াছে, বখন জরাজীর্ণ আচারসমূহ অর্থহীন ও যন্ত্র হইয়া 
দাড়াইয়াছে, তখন মানুষ তাহার ভালমন্দ সমস্ত সংস্কার ঝাড়িয়! ফেলিয়! 

বিপ্লবের ধ্বজা তুলিতে প্রস্তুত হয়। তাহার বুদ্ধি তাহাকে ডাক দেয়, 

ম্থার খেল! ঢের খেলেছ, এস, এখন দেখা যাক্ ফ্ুব সত্য কোথায় 
লুকিয়ে বয়েছে! তখন মানুষ তাহার জীবনের পুরানে। কষিপাথর, 
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পুরানো মাপকাঠি হারাইয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধি, বোধি ও কর্নার সাহায্যে 
নৃতন করিয়া বিশ্বতত্ব ও ব্যক্তিত্ব নিদ্ধারণ করা বই তাহার গতি নাই। 
বিশ্বের গুঢ় বিধানের সন্ধান পাইলে তবে সে সেই বিধান অন্ধযায়ী নূতন 
ধারার ধন্ম নীতি সমাজ রাষ্ট্রাদি গড়িয়া তুলিবে। এঁতিহ্ের উপর, 

গতান্থগতিকের উপর, আর তাহার আস্থ! নাই । 

ব্ক্তিবাদের জন্মস্থান ইউরোপ, এবং প্রধানতঃ সেই মহাদেশেই ইহার 

পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। এই যে সত্যান্নসন্ধানের ছুর্দম স্পৃহা, এই যে 

সত্যের আলোকে নৃতন করিয়! জীবন গঠন, ইহা হইতেই পাশ্চাত্য 
পাইয়াছে তাহার বীধ্য, তাহার প্রগতি, তাহার আত্মপ্রদারের অদমা 

উৎসাহ । আমাদের প্রাচ্য সংস্কৃতিরও মূল ভিত্তি সত্য বই মিথ্যা ছিল 

না। কিন্ত প্রাচা আজ সেই সত্যনূপ দিব্যজ্যোতির সংস্পর্শ হারাইয়াছে, 
দীর্ঘকাল অর্থহীন প্রাণহীন আচারবাদের অন্ধকার কক্ষে বাস করিয়া 

দৃষ্টিহীন হইয়াছে, বাহিরের মুক্ত আলোকে আসিতে ভয় পাইতেছে। 

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে যদি ইউরোপের নবজ্াগ্রত রাজসিক 
শক্তিকে গভীরতর বলবত্তর কোন সত্যের সম্মুখে দাড়াইতে হইত, তাহা 

হইলে মানবের ইতিহাস অন্য পথে যাইত। কিন্তু খধিদৃষ্ট সত্যের আলো 
ত তখন নিভিয়া গিয়াছে, পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ শুধু হতবল, হীনবীধ্য, 

অন্ধ গতান্ুগতিকের দাস, প্রাচ্য জনসমাজ । নব উদ্যমে, নব বুদ্ধিবলে 

প্রবুদ্ধ ইউরোপের জয়যাত্রা রোধ করে তাহার কি সাধ্য ! 
ব্ক্তিবাদ্দের মূল ভিত্তি ছিল জাগ্রত বৃদ্ধিবৃত্তির বিদ্রোহ, কিন্তু ক্রমশঃ 
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তাহা হইয়া ধাড়াইল শুধু জড়বিজ্ঞানের জয় জয়কার। ইহাতে আশ্চর্য 
হওয়ার কিছু নাই। ব্যক্তিবাদের সুত্রপাত ত জিজ্ঞাসাতে, অস্বীকৃতিতে ! 

মানুষের যখন অসহা হইয়া উঠে পুরোহিত ও পুঁথির দাসত্ব, তখন সে 
জানিতে চায় চরম সত্যকে, সেই সত্যকে যাহা সর্বদা! যাচাই করিয়া 

লওয়া যায়, যাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও বুদ্ধিগম্য । পুরোহিত, তা তিনি 

সম্প্রদায়ের মাথা পোপই হোন, ব। লাধারণ পাদবী হোন, যাহা! আদেশ 

করিতেন তাহার ত কোন যাচাই চলিত না, তাহা অন্ধভাবে মানিয়া 

লইতে হইত । জাগ্রত বৃদ্ধি তাহা! লইতে চাহিবে কেন! অতীত যুগের 

পণ্ডিতের দল ত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, বরং সকল অন্ুসন্ধিসা, 

সকল প্রশ্ন, ব্লপূর্বক বন্ধ করিতে সদাই চেষ্টিত ছিলেন । সত্য সন্ধান 

নিধিদ্ধ ছিল। সত্য বলিতে গিয়া গালিলিওর কি দশ] হইয়াছিল, 

তাহা সবাই জানেন। তাই, মধ্যযুগে শুদ্ধ জ্ঞানচচ্চা চলিয়া গিয়াছিল 

আরব ও ইহুদী পণ্ডিতগণের পাঠাগারে। গালেন-এর মত ছুই একজন 

অসামান্য ইউরোপীয়কে বাদ দিলে বল! যায় যে গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, 

ভেষজ, দর্শন, সবই সে যুগে ছিল অধুষ্টীয়দের হস্তে । যেকোন পুস্তক 
স্বাধীন চিন্তাকে প্রশ্রয় দিত, পোপ তাহ! অবিলদ্ষে নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলীর 

তালিকাতুক্ত করিতেন। 

ুষ্টায় আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে তখন অবন্থ৷ এই ছিল ষে প্রাচীন 

গ্রন্থে নিহিত তথ্য সমূহ অকেজো হইয়৷ পড়িয়াছে % তাহার যথার্থ মর্খ 
অল্প লোকেই বোঝে, যে বোঝে সেও তাহার দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত 
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করে না। জীবনের নিয়মন-_ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক-_ 

ছিল পূর্ণভাবে ধর্দযাজকদের হস্তে। শ্াস্ত্ের টীকা তাহারা যাহা করিতেন 

তাহা, ভ্রাস্তই হোক অস্রান্তই হোক, ছিল দেবতার প্রত্যাদেশের সমতুল। 
রাষ্ট্র ও সমাজেও এ একই ব্যাপার | রাষ্ট্রময় সর্বত্র বিশিষ্ট লোকের 

বিশিই অধিকার-_রাজার, সামন্তের, রাজপুরুষের ও পুরোহিতের । অনেক 

ক্ষেত্রে এই অধিকার জন্মগত ও বিধিদত্ত, মানুষের সাধ্য নাই খর্ব 
করে। এই সমস্ত অতি প্রাচীন হকের অধিকারীবর্গ সাধারণকে পায়ে 

দলিতেছে, কাহারও কিছু বলিবার জো নাই। মাঝে মাঝে এই 
বিশিষ্ট হকদারদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি বাধিত বই কি! ইংলগ্ডে দ্বিতীয় 

হেনগ্ীী প্রধান পুরোহিতকে হত্যা করাইলেন। সমস্ত জমিদারবর্গ জন্ 

রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কবিয়! তাহার কাছ হইতে মাগ্রা কার্টা আদায় 

করিলেন। এগুলিকে নিয়মের বাতিক্রমও বল] যায়, আবার মানুষের 

স্বার্থান্বেষধণের নিদর্শনও বল! যায়। সাধারণ নিয়ম ছিল গতাঙ্গগতিকের 

অন্সরণ, গড্ডলিক। প্রবাহ । সামাজিক ব্যাপারেও সর্ধজ্র আচারের 

শৃঙ্খল । কতকগুলি লোক মামুলী হক-অধিকার অবাধে ভোগ করিতেছে, 
আর কতকগুলি লোক বিধিনিষেধের ভোরে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা । যে 
বড় সে চিরদিনই বড়, যে ছোট সে চিরদিনই ছোট । রাষ্ট্রের ও সমাজের 

পুরানো! কাঠামোখানা দাড়াইয়া রহিয়াছে, প্রাণ বহুদিন বাহির হইয়া 
গিয়াছে । এ অবস্থায় সুপ্টোখিত মান্থষ করিবে কি? বিদ্রোহ অবশ্তন্তাবী | 

তাহাকে বলিতেই হুইবে, “পুরানো দাবী-দাওয়। আমি মানব ন11” 
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যদি কেহ বলে “ঈশ্বরের আদেশ, শাস্ত্ের অমোঘ বিধান,” তাহাকে উত্তর 

দিতে হইবে, “তাই না কি! সত্যি ঈশ্বর এই রকম বলেছিলেন? কবে, 

কার কাছে বলেছিলেন? তার হুকুম যে তুমি ঠিক বুঝেছ, তার প্রমাণ 
কি? তোমর! আমাকে ঠকাচ্ছ না, কি করে বুঝব! এই যে সব 

বিধিবিধানের দোহাই দিচ্ছ, এগুলে! সামায়িক না সনাতন, কি করে 

জানব? তার পর আমার শেষ কথা, আমার নিজের সত্যামতোর 

ধারণার সঙ্গে তোমাদের বিধান মেলে কি না, আমি যাচিয়ে নেব ।” 

যদ্দি দেখে যে মিলিল না, তাহা হইলে মেই যুক্তিবাদী বিদ্রোহী তাহার 

সন্ধে জোয়াল দুরে ফেলিয়া দেয়, এবং তাহার আপন অনুভূত সত্য' 

জোর গলায় জাহির করিয়া ধন্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলে নিশ্মম ভাবে 

কুঠার মারে । এমন মারে যে সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বিধান, নৈতিক 

বন্ধন পধ্যস্ত চুরমার হইয়া যায়। অন্ধ আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত 

স্বনীতিকে আর মে আমল দিবে না! পুরানে! দলের লোক তাহাকে 
সমাজের এক্র, বিপ্লবী ইত্যাদি বলিয়া পিষিয়া মারিতে হয়ত চাহিবেন, 

কিন্ত সে তার কি পরোয়া করে! কেন না, সত্যই ত সে পুরাতনকে 

বিধ্বস্ত করিয়া নৃতনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোমর বাধিয়াছে। 
কিন্তু এই যে নৃতনের প্রতিষ্ঠা মানুষ করিবে, ইহার মূলতম্ত্র কি, 

ইহার মাপকাঠি সে কোথায় পাইবে! সেটা, গুরুবর বলিডেছেন, 

নির্ভর করিবে ঠিক সেই সময়ে তাহার জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় কতদূর, 
তাহার উপর। প্রথম প্রথম মপকাঠিটী হয় এইরূপ। ধর্মে তাহার 
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দিক্ নির্ণয় করে ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও যুক্তিতর্ক, সমাজ ও রাষ্ট্রে কৰে 

ব্যক্তিগত অধিকার, দাবী-দাওয়া ও ন্যায় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ?+ 

অত্যাচার সহিয়া সহিয়া তাহার একটা সাধারণ অন্রভূতি জন্মিযাছে 

যে জুলুম জবরদস্তী অত্যাচার করার কাহারও অধিকার নাই, নীরবে 
জুলুম বরদাস্ত কর] কাহারও কর্তব্য হইতে পারে না । : 

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে প্রেরণা আসিল ধরন্শের দিক হইতে । 

আধ্যাত্মিক স্বাতক্ত্রোর আস্থাই মানুষের জড়তাকে গ্রথম টলাইল। 

তার পর যখন সামাজিক ৪ রাস্ত্ীয় প্রেরণাও কাজ করিতে আর্ত 

করিল, তখন তাহার বেগ হইল ঝঞ্ধার মত উদ্দাম ও সর্বগ্রাসী । 

পরে সেই প্রথম উন্মাদ ভাব কতকটা প্রশমিত হইলে সে আশ্রয় 

লইল দশ্মসংস্কারের পশ্চাতে এবং তাহারই সহায় ও মিত্রশক্কিরপে 

কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন এই ধশ্মসংস্কারের বেগ খানিকট) 

কমিয়া৷ আসিল, তখন রাষ্ট্রবিপ্লরধ আবার নিজমৃত্তি ধারণ করিয়া জগং 

সমক্ষে প্রকট হইল । 

আধ্যাত্সিক স্বাধীনতার ভিত্তি হুইল ব্যক্তিগত শম্ুতভৃতি এবং 

দিবা আলোকে উদ্ভাসিত বুদ্ধিবৃত্তি। মানুষ দাবী করিল ঘে সে তাহার 

বুদ্ধি ও অনুভূতির দ্বারা শাম্ববচনের এবং শান্বীয় ক্রিয়া-কর্ের অথ 

দিজে স্থির করিয়! লইবে। এদাবীর অর্থ ত পোপের শাসনের বিরুদ্ছে 

প্রকাশ্ত বিদ্রোহ । মধ্যযুগে খণ্ড খণ্ড ভাবে এইরূপ ঘটিয়াছিল। পাঠক 

উইক্লিফ, ও তাহার ললার্ডদের কথা, বোহেমিয়ার জন হুন্“এর কথা, 
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নিশ্চয়ই জানেন । তবে তখনও সাধারণ ইউরোপীয় বুদ্ধি গতান্ুগতিকের 
ধারা ছাড়ে নাই। তাই উইক্লিক ও হুদ্-এর প্রচেষ্টা অল্প বিস্তর 

নিক্ষন হইল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক জাগরণের পরিণাম হইল 

অন্যরূপ। তখন আবেষ্টন অন্থকুল। ইংলগ্ডের অষ্টম হেনরী আপন 

মতলব দিদ্ধির জন্য লুখারের পন্থ( অনুসরণ করিলেন। জাশম্মানীর 
সামন্ত রাজারা অনেকে ধশ্মনংস্কারের ধ্বজ! তুলিলেন বাদশাহকে জব্দ 

করিবার জন্ত। স্পেন ছিল গৌড়ামির কেন্দ্রস্থল, তাই তাহার ওলন্দাজ 

প্রজাবর্গ সংস্কারক বনিয়৷ বসিল। ফ্রান্সে স্পেনপক্ষীর সামস্তবর্গ হইলেন 

গৌঁড়াদল, দেশাভিমানী জমীদার সামস্তেরা প্রেটেষ্টাণ্ট হেনরীর চারিদিকে 

ধাড়াইলেন। বেশ জোরে যুদ্ধবিগ্রহ চলিল এক শতাবী ধরিয়া 

ইউরোপের নানাস্থানে, স্পেন ও ইতালী ছাড়া । বিশেষ করিয়া জার্মান, 
ফরাসী ও ইংরেজের দেশে । কিন্ত ধর্ষ্ের যথার্থ প্রেরণা! ত রহিল না, 

লড়াই হইতে লাগিল বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে । অবশেষে দুই পক্ষই 

অশান্তি অরাঙ্গকতামম এবং রক্তারক্তিতে হায়রান হইয়া সন্ধিস্থাপন 

করিল । ফলে ধশ্ম বিষয়ে নানাপ্রকার জোড়াতালি মিটমাট আসিয়৷ 

পড়িন্নী। . সত্যনির্ধারণ মুলতবী রহিল। ফ্রান্সে ত বিজ্রোহী পক্ষের 
নেতা স্বধন্ম ত্যাগ. করিলেন, এবং পোপকে মানিয়! লইয়া সিংহাসনে 

বদিলেন। জাম্মানীর ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাপ্ট সামস্ত বাজার! আপন 

আপন স্বার্থ অনুযায়ী সন্ধিবিগ্রহ করিতে .লাগিলেন। ইংলগ্ডের ত 

কথাই নাই! সেখানে প্রায়. এর শতাব্দী ধরিয়। পোপের দল,.পিউরিটান, 
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ইণ্ডিপেপ্েণ্ট ইত্যাদি সম্প্রবায় রীতিমত তাগুব করিতে লাগিল ধর্মের 

নামে! মোট কথা ধশ্ম বস্তটাই পিছনের আসন পরিগ্রহ কবিল। 

ধশ্ম হইল রাষ্ট্রীয় কক্মীর মুখোস মাত । | 

শ্রীমরবিন্দ বলিতেছেন যে গ্রাচ্যে এরূপ অধঃপতনের অবস্থায় রমার 

লোপ পায় না, বরং একজনের পর একজন সাধু সন্ত উখিত. হন 

আপন আপন সাধন-পন্থা ও পুজাবিধি লইয়।। ভক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। 

কিন্তু পাশ্চাতো ইহার ফল দাড়াইল অবিশ্বাম ও নিবীশ্বরবাদ। ফরাসী 

বিপ্রব হইল এই নিবীশ্বরবাদেরই চরম বিকাশ । পোপের ও.তাহার 

অন্ুচরবর্গের অধিকার খর্ব করিতে যাইয়া শেষ পধ্যস্ত লোকে মূল 

শাস্থগ্রন্থকেই অস্বীকার করিয়া! বদিল। অতিপ্রাকৃত ও সাধারণ: বুদ্ধির 
অগমা সব কিছুকেই বাতিল করিয়া দিতে বপিল। 

কেন না শেষ পধ্যন্ত সংস্কৃতির অভিব্যক্তিঘ টিল মুখ্যতঃ [3৫198- 

৫01)০০-এর প্রেরণা বশে । লুথারের ধর্মসংস্কারকে তাহার গৌণ কারণের 
বেশী বলা চলে না। জীবন বিকশিত হইল প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রীসীয়- 

রোমক মনোভাবের পুনরাবিভাবের ফলে। ইহুদী-খুষ্টীয় ধশ্মভাব তাহার 
সহায়তা করিল মাত্র। এখন, এই যে গ্রীপীয়-ঝোমক ভাবধারা, ইহা 

মানুষকে ঠিক কি দিয়াছিল তাহা! আমাদের বোঝা চাই। প্রাচীন 
পণ্ডিতের! স্বাধীন চিন্তার পথ যে খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত ॥ 

সে চিন্তার ফলে গ্রীন বা রোমের মানব আপন জীবন সার্থক করিবার 

নান! পন্থার মহিত পরিচিত হইয়াছিল । নান! পন্থা]! তাহার! ধরিয়াছিলও । 
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ৃষ্টধণ্ম যখন রোমে পৌঁছিল তখন তাহার প্রতিপক্ষ দ্ঁড়াইল ভোগবাদী 
ও দুঃখবাদী দর্শনের অনুগামী উচ্চবর্ণের রোমকগণ। ইহারা আপন 

সাবেক ধর্খে, পুবাতন দেবদেবীতে, বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। রোমে 

উৎসবাদি যাহা সম্পন্ন হইত তাহা নিম়শ্রেণীর লোকেদের জন্য । বস্ততঃ নবীন 

খুষ্ট-ধন্ম ষেজোব পাইল তাহ অধঃপতনোন্ুখ দার্শনিক রোমকদের মধো 

নয, বরং রোম-বিধবংসী বলদৃপ্ত বর্ধরদের মধ্যে। 'গ্রীপীয়-রোমকেবা! 
ইহজীবন ও পরজীবন সন্বদ্ধে নানা সমন্তার সমাধান করিতে গিয়াছিল 

স্বাধীন চিন্তার বলে। এক রকম করিয়াও ছিল। কিন্তু সে ভাবধারা 

ত এক হাজার বংসরের বেশী গ্রীপ ও রোমে আপন প্রভাব অক্ষ 

রাখিতে পারে নাই! অথচ সেই ধাবাই আবার দীর্ঘকাল পরে ষোড়শ 

শতকের ইউরোপকে পুনজীবন দান করিল ! কেন, তাহা জানা প্রয়োজন । 
নবধুগ থার্থ ধর্মের উদ্দীপনা! আনে নাই সভা, কিন্তু মধ্যযুগের হাজার 

বংসর কড়া খুষ্টীয় শাসনে না থাকিলে ইউরোপ গ্রীন-রোমের বাণী গ্রহণ 
করিতে পারিত না, অন্ততঃ তাহা জীবন ক্ষেত্রে ফলাইতে পারিত না। 

স্পৃঙ্খল জীবন-ক্ষেত্রে বীঙ্গ পড়িল বলিয়াই এমন আশ্চর্য্য ফসল ফলিল। 
মানব সমাজের অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় বস্ত শৃঙ্খল ও নিয়মন। প্রাচীন 

জগতে মিসর অন্ুর সমাজ-শাসন করিয়াছিল বিশাল দেবতান্ত্রিক 

সংঘটনের ছ্বারা__-ভারুত করিয়াছিল আধ্যাত্মিক মন্ত্রের প্রভাবে- চীন 

করিয়াছিল কংফুচী ও লাওংসের সামাজিক মৈত্রীর আদর্শের ভিত্তির 

উপর-_গ্রীক করিয়াছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ স্বাধীন চিন্তা 
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ও স্থদঙ্গত সমবেত জীবনের দ্বারা--রোম করিয়াছিল বিশাল স্থনিয়ন্ত্রিত 

সুশৃঙ্খল সাম্রাজা স্থাপন দ্বারা । তবু, মানবের জীবন সদাই বহুমুখী । 
তরাঁং একথা মনে করিবার কারণ নাই ষে মিসর অন্থরে আদেৌ স্বাধীন 

চিন্তা বা জ্ঞানস্পৃহা! ছিল না,_বা ভারত শুধু পারত্রিকের ভাবনাতেই 
নিমগ্ন ছিল, এহিক উন্নতির দিকে তাহার কোন লক্ষ ছিল না,__বা চীন 

পিতৃপুরুষের পুজা ও মৈত্রীচচ্চা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ 
কখন করে নাই, ইহজীবনে স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জানিত না--গ্রীম কেবল 

ভাস্কধ্য স্থাপত্য ও সাহিত্যচচ্চ। লইয়াই থাকিত, পররাজা অপহরণের 

চিন্তা তাহার ছিল না--€৫রাম কবল আইন কান্তন প্রবর্তন বা সামরিক 

কুচকাওয়াজ লইয়াই দিন কাটাইত, সাহিত্য 'ও ললিতকল৷ তাহার 

কল্পনার বাহিরে ছিল! সকলেই সব করিত। তবে এক একটা যুগের 

এক একট। বিশেষত্ব ছিল। সেই বিশেষত্বের ভিতর দিয়া মানবজাতি 

শনৈঃ শনৈঃ অভিবাক্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল। শুধু যুগধন্মের কথা 

বলি কেন! মানুষ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিবেশে, জীবনের বৈচিত্র্য 

ফুটাইয়া তুলিতেছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ প্রতীকবাঘ, 

আদর্শবাদ, আচারবাদ আদি সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিষয় বুঝাইয়া 

দিষাছেন। ষোড়শ শতাব্দীর জাগরণের ফলে ইউরোপীয় মানব অন্ধ 

আচারবাদের বোঝা ঝাড়িয়। ফেলিল। অমোঘ শাস্ত্রীয় বিধানের নিগড় 

সে বুদ্ধির বলে চূর্ণ করিল। 

নৃতন জীবন, নৃতন সমাজ, স্থাপিত হইল যুক্তি-বুদ্ধির ভিত্তির উপর । 
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যুক্তিবুদ্ধির খোরাক সংগ্রহ হইতে লাগিল প্রায়-বিশ্বত গ্রীসীয়-রোমক 
বিদ্যা হইতে | দেশে দেশে নবীন শিক্ষার ধারা প্রবন্তিত হইল । কিন্ত 

এই প্রচেষ্টা নকল হইত না, যদ্দি না ইউরোপ এক সহম্র বংসর পোপের 

অধীনে কড়া খুষ্টীয় শাসনে অভ্যস্ত হইত । সেই হাজার বৎসরের 

স্থশঙ্ঘখল জীবন যাপনের দরুনই ইউরোপ গ্রীসীয় চিন্তার বীজ বপন করিয়! 

করিয়া এমন আশ্যধ্য ফসল ফলাইতে পারিল। এই খুষ্টীয় শাসনের মূলে 

আবার ছিল প্রাচীন ইহুদী জাতির প্রবল নিষ্ঠা, প্রবল ধাম্মিক ও নৈতিক 

ভাব। সে ভাবের মন্্ আমরা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি মহাপুরুষ 

মুলার অন্থুশাসনের সহিত হামুরাবিব বা ড্রাকৌ-সোলন বা কংফুচী বা 

প্রিয়দশশশীর অন্থুশাসনের তুলনা করিলে । ইউরোপে নবজাগরণ তখনকার 
মত সার্থক হইল, 13801 10 4719101]0 মন্ত্রের সহিত 139] 10 1119 

[11)1-এর মিলন ঘটিল বলিয়। । 

ষোড়শ শতক জীবনে ও ধশ্মে যুক্তিবাদের সূত্রপাত করিল বটে। 

কিন্ত যেখানে মানুষ স্বভাবতঃ অপূর্ণ, যেখানে তাহার মূলসত্োর অনুভূতি 
নাই, সেখানে আবার অবাধ যুক্তিবাদ নান! অনর্থের কারণ হইয়! দাড়ায় । 

সেখানে ত আপন হইতে চরম সত্যের বিকাশ ঘটে না! বরং আসিয়। 

পড়ে অবিরাম নৃতন নৃতন মতবাদের সংঘর্ষ । ন্যায়ান্তায়-জ্ঞানের পশ্চাতে 

যেখানে সত্যের উপলব্ধি নাই, সেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে 

শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, অধিকার লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি লাগিয়া যায়। 

হয়ত তাহার চরম পরিণাম দীড়ায় ব্যক্তিগত ্বেচ্ছাচার। তাই 
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শ্ীমববিন্দ বলিতেছেন যে ব্যক্তিবাদের জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে ছুটী বস্তুর 

সন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রথম-_-একট] সত্যের মাপকাঠি । 

দ্বিতীয়--সমাজ বন্ধনের একটা মূলনীতি । সত্যের মাপকাঠি হইবে 
স্বপ্রকাশ জোতি, সবাই তাহাকে মানিয়া লইবে বিনা জোর জববদস্তীতে, 

বিন। বাধাবাধকতার তাড়নাতে । আর সমাজের মূলনীতি হইবে এমন 

সর্বজনগ্রাহ সত্য, যাহা ব্যক্তিগত কামনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর 

সহজেই প্রভাব বিস্তার করিবে। ইউরোপীয় যে নৃতন পন্থা ধরিল, 
তাহার সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন, গবেষণ। ও বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি 

তাহার প্রনালী, সমাজে ন্যায়বিধান ও কাধ্যক্ষেত্রে সাফল্য তাহার লক্ষ্য। 

এইভাবে নবীন ইউরোপ তাহার প্রগতির পথে যাত্রা সুর করিল । উনিশ 

শতকে জড়ব্জ্ঞানের পূর্ণ জয় জয়কান ইউরোপের মানবকে তাহার অবশ্ঠ- 

প্রয়োজনীয় প্রেরণা জোগাইল। শান্কের বচন ও শাস্ধীয় অনুশাসনের 

স্থান অধিকার করিয়া বমিল জড় জগতের বিধানসমূহ । সেইখানে মানুষ 
পাইল তাহার সত্যের খোরাক। সে বিশ্ময়ে দেখিল যে প্রকৃতিদেবী 

তাহার সমস্ত রহস্য খুলিয়৷ ধরিয়াছেন তাহার সম্মুখে । সব কিছু প্রত্যক্ষ 

দেখা যায়, শোনা যায়, বোঝা যায়, যাচাইয়। লওয়] যায়। অন্ধ বিশ্বাসের 

আর কোন প্রয়োজন রহিল না । মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। কোমর 

বাধিয় লাগিয়া গেল এই প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তির উপর নূতন ইমারৎ 

তুলিতে। 
এই হইল ব্যক্তিবাদী যুগের চরম সার্থকতা । কিন্তু ইহারই মধ্যে 
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নিহিত রহিয়াছে তাহার ধ্বংসের বীজ । কেন, তাহাও গুরুবর স্পষ্ট 

বুঝাইয়৷ বলিয়াছেন। মানব জীবনের ঘাহা চরম কামা, তাহা নিয়তি- 

নিদিষ্ট । সেই দিকেই মানুষ চলিয়াছে প্রথমাবপি, ভ্রমোক্তরণেন্র নানা 

ধাপের উপর দিয়া । প্রত্যেক ধাপই তাহাকে খানিকট। উঠাইয়। দিয়াছে 

চরম লক্ষোর পানে । ইউরোপের প্রথম আদর্শ ছিল যবন জাতির-- 

পরিপূর্ণ স্ুসঙ্গত জীবন, বাক্তিগত ও সামাছিক। তারপর আসিল 

রোমকদের বিরাট সাম্রাজা সংঘটন। কিন্তু সে সাম্রাজ্য হইল সম্পূর্ণ মানুষী 

ব্যাপার, তাহার পশ্চাতে সেকালের মিসব অস্থুরের দেবতীন্ত্রিক প্রেরণা ছিল 

না। প্রাচীন গ্রীপীয় আদর্শ ৪ ধীরে বীরে লুপ্ত হইল। বাহিনী এবং 

বিধান হইল রোমক জাতির লক্ষা। যখন তাহাদের সাম্রাজ্য ধ্বংসপথে 
গেল তখন নৃতন থুষ্টীয় আদর্শ হইল ইউরোপের পথপ্রদর্শক । রাজতক্তে 

বসিলেন প্রদান পুরোহিত । আরস্তে এই খুষ্টীয় সংঘটন জীবন্ত ধর্মভাবের 

দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল । কিন্তু বীরে ধীরে তাহা পরিণত হইল পোপের 

হুকুম-বরদারীতে ও অন্ধ গতানুগতিকে ৷ রাজায় রাজায় যুদ্ধবি গ্রহ 

বাধিলে, পোপ অক্নানবদনে তাহাতে তরফদারী করিতে লাগিলেন। এরূপ 

ব্যাপার ত বেশীদিন টিকিতে পারে না! টিকিলও নাঁ। ষোড়শ শতকে 

ইউবোপ পোপের কবল হইতে মুক্ত হইয়। যুক্তি পন্থাকে আশ্রয় করতঃ 

সোজা ব্যক্তিবাদের দিকে অগ্রলর হইল। তাহার প্রধান সহায় হইল 

জড়বিজ্ঞান। কিন্ত যুরক্তবুক্ধি ত সর্বশক্তিমান নয়! মানুষের হথস্মতর 

উচ্চতর মহত্তর বৃত্তির সন্ধান জড়বিদ্া দিতে পারিল না। বিশ্ববিধানের 
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অন্রধাবন করিতে করিতে মানুষ দ্দীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতে বসিল বাক্তির 

বাক্তিত্বকে | শ্রেণী-সম্প্রদার-রাষ্ট্রাদি জনসমবায় তাহার চক্ষে বড় বলিয়া 

প্রতিভাত হইতে লাগিল । ইহার অবশ্যন্তাবী ফল হইল অর্থনীতিক 

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কড়া সমাজতন্ত্ব। মানুষ জনসমষ্টিকে ভাবিল 

কার্যকরী যন্্, ব্যক্তিকে ভাবিল তাহার ক্রু-পেরেক মাত্র! সমষ্টিকে 

ভাবিল দেহ, ব্যক্তিকে ভাবিল সেই দেহের কোষ মাত্র। তুলিয়া গেল 

মান্তষ যে, ব্যক্তিই ক্রমোত্তরণের দ্বারের চাবিকাঠি, তাহার স্বাতন্ত্রা হরণ 

করিয়া, তাহাকে খর্ব করিয়া, জাতির যথার্থ অগ্রগতি অভাবনীয় । 

ফলে আবার সেই সাবেক গতান্গগতিক যুগের একরকম পুনরাবৃত্তি 

আবস্ত হইল। মানুষের জন্ম হইতে মরণাবধি তাহার সমগ্র জীবনধারা 

কম্মধারার নিয়মন আবার তাহার আপন হাত হইতে খসিয়া পড়িল । 

আগে পড়িয়াছিল শাস্ব ও শাক্সীর হস্তে, এখন পড়িল বাষ্্যম্ত্রেরে কবলে। 

আগে শাসনের মূলে ছিল ধর্মনীতি, এখন আসিল জড়বিজ্ঞানের নির্দেশ । 

ধর্শা স্ত-প্রণেতা ব্রাঙ্গণের স্থান জুডিয়া! বসিল বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ। রাজার 

স্থান লইল বাষ্যস্থ। শিক্ষালাভে সকলের সমান অধিকার আসিল বটে, 

কিন্তু শিক্ষার পরে কে কি করিবে তাহার নির্দেশ চলিয়া গেল বিশেষজ্ঞের 

হস্তে । বিবাহ, প্রজনন, সম্ভান-পালন, সবই হইল সরকারী বিজ্ঞানবিং- 

এর কাজ। বর্ণাশ্রম গেল, কিন্ত ব্যক্তির মুক্তি আমিল না। শাস্মবিধান 

গেল, আসিল রাষ্ট্রবিধান। এই যে আধুনিক পূর্ণ-পরিণত রাষ্ট্রের দাসত্ব, 

ইহা! আশিয়1 খণ্ডের বর্ণাশ্রমের দাদত্ব অপেক্ষা বেশী কঠোর। কেন না, 
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আমরা জানি যে অন্ততঃ ভারতবর্ষে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিষয়ে পর্ণম্বাধীনত। 

চিরদিন বজায় ছিল। ব্যক্তি নিজেই তাহার ইষ্টদেবত1 ও ইষ্টগুরু বরণ 

করিত, অপর কাহারও নির্দেশ তাহাকে মানিতে হইত না। তার উপর 

মে যে-কোনদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। বর্ণাশ্রমের দড়ি ছিড়িতে পারিত, 

এবং তাহা করিও, কোন বাধা ছিল না। এই আশ্যধ্য নমনীয়তা 

অবশ্ঠ হিন্দুধন্মের বিশেষত্ব । তথাপি এ জিনিস অল্পবিস্তর দেখা যাইত 

সর্ধবজ্র আশিয়া মহাদেশে । প্রাচীন ইউরোপেও নমনীয়তার অভাব 

ছিল ন1। কেন না গ্রীস-রোমের ধশ্মে বা সমাজ-শাসনে কখনই তেমন 

কড়াকড়ি আসে নাই। কতকগুলি পুরাতন দেশাচার বাহাতঃ মানিয়া 

চলিলে কেহ খোজ করিত না যে কোন জন অন্তরে কোন মতাবলম্বী। 

রোমের সম্রাট ত ছিলেন দেবতা বিশেষ! সাধারণ শিক্ষিত রোমক 

কেউ বা ছিলেন ছুঃখবাদী, কেউ বা ভোগবাদী, কেউ বা অপর কোন 

দার্শনিক মতের অন্গগামী। 

ইহুদী, থুষ্টান, তথা ইসলামের ধারা কিন্তু চিরদিনই অন্বারূপ 

ছিল। সেখানে ব্যক্তি-স্বাত্ত্রের বড় একটা স্থান কখনও ছিল না। 
রীতিমত বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ধশ্ন বা সমাজের কড়? 

অনুশাসন এড়ান কঠিন ছিল । বর্তমান নমুনার ইউরোপীয় রাষ্ট্রেও ক্রমশঃ 
এই ব্যাপারই দাড়াইতেছে | সামাজিক নীতি ও ব্যবহার সম্থপ্ধে অটল 

অনুশাশন, যাহা সকলকে মানিয়া লইতে হইবে । তাই শ্রারবিন্দ 

বলিতেছেন যে ইহার ফলে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থনীতিক ভিত্তিক 
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উপর এক নৃতন আদর্শ ও ধারা যাহা অচিরে প্রাণহীন আচারবাদে 

পরিণত হইবে। 

কিন্তু ইহার চরম পরিণতি কি হওয় সম্ভব! হয়ত আবার আঙগিবে 

ব্যক্তির বিদ্রোহ-_কিন্ত এবার চূড়ান্ত নমুনার নৈরাঙ্বাদের রূপ ধরিয়া । 
তবে তাহা অনিবাধ্য নয়, গুরুবর বলিতেছেন । কেন না, ছুই প্রকারের 

শক্তি কাজ করিতেছে মানবকে এই ছৃর্গতি হইতে বাচাইবার জন্য । 

প্রথম-_কেবল বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত জড়-বিজ্ঞানের দিন প্রায় ফুরাইয়াছে, 

অনতিবিলম্বে বোধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সনম্মূধে তাহাকে মাথা হেট 

করিতে হইবে। তখন লোকে মানব ও মানব-সমাজকে নৃতন দৃষ্টিতে 

দেখিতে আরম্ভ করিবে । যুক্তিবাদের যুগও অন্তমিত-প্রায়। মানুষের 

মনে নিট্শে ও বেরগর্প-র মত নৃতন নৃতন মতবাদ প্রভাব বিস্তার 

করিতেছে । জাশ্মীন দার্শনিক-মণ্ডলী আজ বুদ্ধির অতীত হুম তত্বসমূহ 
মানিয়া লইতেছেন। ইহা হইতে এরূপ মনে হইতেছে যেন ভবিষ্যৎ 

মানবজীবন হইবে, (91১81 ০7৬।-এর নয়, বরং এক নবীন অন্ত ির 

দ্বারা পরিচালিত । দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের উদ্দাম বিজয়নিনাদে আজ 

সযুপ্ত প্রাচীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে । সমগ্র পূর্বদেশে প্রাচীন আচারবাদের 

সহিত পশ্চিম হইতে নৃতন আমদানি ব্যক্তিবাদের সংঘর্ষ লাগিয়া গিয়াছে । 

ঘাত প্রতিঘাতে পুরানে। ইমারৎ এখানে ওখানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে 

বটে, কিন্তু তাহার স্থানে আনকোরা যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না । 

কেহ.কেহ বলেন বটে যে একদিন আজিকার পাশ্চাত্য মানব অন্য 
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পথ ধরিবে, কিন্তু বৃদ্ধ প্রাচ্য তাহারই পরিত্যক্ত জড়বাদ ও ধর্মবিচ্যুত 

ব্যক্তিবাদকে মাথায় তুলিয়া লইয়া জীবন সার্থক করিবে। তবে 
গুরুবরের মতে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্পই, অর্থাৎ লক্ষণ দেখা 

যাইতেছে যে প্রাচ্যে ব্যক্রিবাদ আসিলেও টিকিবে না। আর, সে 

ব্যক্তিবাদ নিছক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ধশ্মবিচ্যত ব্যাপারও হইবে 

না। অতএব আশা করা যায় যে অভিব্যক্তির পথে প্রাচী যদি আপন 

শ্বভাবানুযায়ী নৃতন ধারাতে সমাজ এ সংস্কৃতির উদ্ভব করে, ত তাহার 

প্রভাব ক্রমশঃ জগতের সব্বত্র অন্ুভৃত হইবে । ইতিমধোই আমরা 

জড়বাদী ইউরোপ আমেরিকার উপৰ্ন প্রাচীন আশিয়ার ভাবধারার 

প্রভাব দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশিয়া জাগিয়া উঠিলে সেই 

ধারাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না, প্রচগ্ডবেগে তাহ জগতময় 

ব্যাপ্ত হইবে। তাহার এই ফল হইবে যে আধ্যাত্মিকতা দৈনন্দিন 

জীবনে, সংসারের কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আালিবে, মানষ তাহার অন্তপ্র্টি 

দিয়া জীবন ব্যাপারকে দেখিতে আবম্ত করিবে। 

এখন, দেখিতে হইবে যে আধুনিক বুদ্ধিবাদ কি মানবকে তবে 

স্থায়ী কিছু দান করিল ন।! তাহা কেন? বাক্তিকে আবিষ্কার করিতে 

গিয়া ইউরোপ দুইটী প্রবল শক্তি জগতে আনিয়াছে, যাহা কখনও 

একেবারে মুছিয়া যাইতে পারে না। একটী গণতান্ত্রিক আদর্শ | ব্যক্তিগত 
মানবকে তাহার জীবন পূর্ণ ও সার্থক করিতে দিতেই হইবে । ভবিষ্যতে 
কোন শ্রেণীর স্বার্থ, জাতির স্বার্থ আর রাষ্ট্রকে অভিভূত করিতে 
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পারিবে না। আধুনিক সমাজতন্ত্ের মূলেও রহিয়াছে এই ভাব। 

জগতের সব অগ্রগামী জাতিই এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু এ 

ছাড়াও আর একটা গভীর সত্য ব্যক্তিবাদ আবিষ্কার করিয়াছে-- 

মানুষ শুধু সমাজের 011 নয়, সমাজরূপ ঘৌধের উপকরণ নয়, তাহার 
সামাজিক সতা৷ ছাড়িয়া দিলেও আর একটা তাহার আপন ব্যক্তিগত 

সত্তা আছে,__সে স্থান চায়, স্থযোগ চায়, স্বাতন্ত্র চায়, তাহার আপন 

চিন্তা, আপন স্বভাব, আপন আম্মার বিকাশের জন্য । যদি একদিন 

সে এই ব্যক্তিগত দাবী ছাড়িয়া দেয় ত তাহা শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রের 
খাতিরে করিবে না। সে ব্যক্তিত্বকে ডুবাইবে সমাজ ও রাষ্ট্রের অতীত 

এমন একট কিছুর মধ্যে, যেখানে কেহ কাহাকেও খর্ব করিবে না, 

সবাই সমান স্থুযোগ পাইবে আত্মার পূর্ণ বিকাশের । 

৪৬- 

তৃতায় 

ব্যক্তিবাদের পরিণাম 

ব্ক্তিবাদের ভবিষ্যৎ আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক। 

এই ব্যক্তিবাদের লক্ষা কি, সার্থকতা কি, কাধ্যধার কি, এবিষয়ে 

সম্যকরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহার অন্তনিহিত প্রেরণ। 

জীবনের সত্যাহ্থসন্ধান, সেই মূল-সত্যের অন্বেষণ, যাহা আচারবাদের 
পুপ্তীভূত মিথ্যার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছিল। সেখানে ছিল শুধু অর্থহীন 
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পৃজাপার্বণ, ক্রিয়াকর্ম, যাহার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না, যাহাতে লোকে 

আর সত্যের কোন ইঙ্গিত পাইতেছিল না । এ অবস্থায় মানুষ সোজাস্থজি 

ফিরিয়া যাইতে পারিত তাহার আদিমতম প্রচৈষ্টার যুগে, খতের 
শুভ্র আলোকে সমুজ্জল প্রতীক সমূহের মাঝে । কিন্তু দুই কারণে 

তাহ! সে করিতে পারে নাই। প্রথম বাধা কার্ধ্যত:। অন্ধ আচারবাদ 
যে মানুষের আদিম আকৃতি ও আধিম কল্পনার বিকৃতি ঘটাইয়াছে 

তাহা সে দেখিতেছিল, কিন্তু তথাপি তাহার পক্ষে সরাসরি পুবাতনে 

ফিরিয়! যাওয়। দুরহ ব্যাপার ছিল। কেন না, কাধ্যতঃ সত্যান্বেষণের 

আগ্রহ একটু টিলা পড়িলেই আবার আরও জটিল মিথ্যার রাশি আসিয়া 

সেই সত্যকে ঢাকিয়া ফেলে। এই ত গেল কার্্যতঃ বাধা । কিন্ধ 

ইহা অপেক্ষা বড় কথ! রহিয়াছে । ক্রমবিকাশের একট স্থির বিধান 

আছে যে মানব-সমাজের অভিবাক্তি সম্মুখের দিকে চলে, পিছু হটে 

না-_ক্রমশঃ বৃহত্তর সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়। সে সার্থকতাতে 

পুরাতনের স্থান ঘে আদৌ নাই এমন নয়, কিন্তু পুরাতনকে নৃতন 

রূপ দ্রিতেই হইবে। অন্তনিহিত সত্য পূর্বান্থগামী থাকিতে পারে, 
কিন্তু তাহার বহিরাকৃতির আবেষ্টনান্থমত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী । 

তাই মানবের ইতিহাসে একটা ব্যক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদের যুগ, যতই 
অল্পকাল হোক ন|! কেন, আগসিবেই। বুদ্ধি জাগ্রত হইয়। অন্ধ বিশ্বাসকে 
ধংস কবিবে ইহার একান্ত আবশ্যক আছে । ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের 

পরে বহুবার হিন্দুজাতি অন্ধ আচারের পশ্চাতে গিয়া জীবন সম্বন্ধে 
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সত্যের সন্ধান করিয়াছে । সন্ধান পাইয়াছেও, কিন্ত টিকে নাই। সে- 

সন্ধান বুদ্ধিপ্রণোদিত ছিল না, তাহার প্রেরণ ছিল আধ্যাত্মিক | ব্যক্তিগত 

ভাবে সত্যের উপলব্ধি আসিয়াছিল, ব্যক্তিগত জীবন ভগবংপ্রেমে 

ও ভূতদয়াতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জন-সমাজে 

সত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মহাপুরুষ-উপলন্ধ দিব্য আলোক 

অচিরে ঘোরতর ধুমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের শিক্ষার 

যে দশ! হইয়াছিল, নানক কবীর চৈতন্তের শিক্ষারও সেই পরিণাম 
ঘটিল। ইহার সকলেই মানবের একত্ব ও অভেদ প্রচার করিয়াছিলেন, 
কিন্তু বর্ণাশ্রমের জগদ্দল পাথর ত টলিল না! এ বিষয়ে অধিক কিছু 

বলিব না, আধুনিক অনেকের সংস্কারে হয়ত ঘ! পড়িবে । তবে মোট কথা, 

যুক্তি-বিচাবের কষ্টিপাথরে কষিয়া লইতে না শিখিলে আচারবাদকে 

হটান বড় কঠিন কাজ। তার পর দেখা যায় যে ইতু ঘেঁটু মাকাল ইত্যাদি 
লৌকিক ক্রিয়া-কশ্মের মধ্যে পরম সত্যের নাগাল না পাইয়া মান্য 

বৈদিক যজ্ঞাদিতে ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু আজিকার আবেষ্টনে 

অশ্বমেধ নরমেধাদির মাহাত্মা কে বুঝিবে! প্রতীক-যুগের সহিত 

যাহার সন্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সে পুরাতন প্রতীকের মধ্যে 

ঝতের উপলব্ধি কেমন করিয়া করিবে! তাই গুরুবর বলিতেছেন ষে 
মানবের অভিব্যক্তিকে পুরাতন অতিক্রম করিয়া নবতর বৃহত্তর 

সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । এই পথে আপাতত: তাহার 

সহায় থাকিবে যুক্তি-বুদ্ধি। মানুষ নিভাঁক চিত্তে বলিবে__নৃতন পুরাতন 
৩ ৩৩ 



জানি না, সব কিছু আমি যাচিয়ে নেব। সে নিঃসঙ্কোচে অন্ধ-বিশ্বাসের 

সৌধ ভাঙ্গিবে, তবে না৷ নৃতন সৌধ গড়িয়া তুলিতে পারিবে! 
আজ ইউরোপীয় চিন্তার সংস্পর্শে ও প্রভাবে আসিয়৷ প্রাচী অনুকূল 

আবেষ্টন পাইয়াছে নৃতনকে আবাহন করিবার জন্য। বুদ্ধিবাদ আজ 

মানুষকে বাধ্য করিয়াছে সব জিনিসকে যাচাইয়া দেখিতে । যাহারা 
প্রাচীনকে ডাকিয়া আনিতে চায়, বর্তমানকে সংরক্ষণ করিতে চায়, 

তাহারাও যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইতেছে, অন্ধ বিশ্বাসের উপর আর নির্ভর 

নাই । এট! সর্বথা পাশ্চাত্যের প্রভাব নয়, অনেকাংশে নৃতন আবেষ্টনের 
পরিণাম। বুদ্ধ চৈতন্য নানক কবীর যাহা ভিতর হইতে করিতে 

পারেন নাই, তাহা আজ আসিয়াছে বাহির হইতে । তাহা হইলে সমাজ 

এই যে নাড়া পাইয়াছে ব্যক্তিবাদী যুগের আবির্ভাবে, ইহার ঠিক মর 

কি? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, ইহার মণ্ম ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবনের 

গু বিধান ও মুল সত্য নিদ্ধারণের চেষ্টা । এই চেষ্টা আরম্ভ হইতে 

পারে ধর্মের ব্যাপার লইয়া। ইউরোপে লুখারের যুগে তাহা ঘটিয়াছিল। 
কিন্তু মানুষ, বাইবেলে ফিরিয়া চল, বলিয়া থামিতে পারে না। তাহার 

মনে জীবনের সমগ্র ব্যাপার সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা জাগিতে বাধ্য । 

কেন ন! সব কিছুই সে ভাঙ্গিয়া গড়িবে- ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, 

সমাজতত্ব। ব্যক্তিগত বুদ্ধি লইয়া সে গবেষণার শ্ুত্রপাত করিবে, 

দেখিবে ব্যক্তির কি বক্তব্য জীবনধারা সম্বন্ধে। কিন্তু তাহাকে সমগ্র 

বিশ্বের বিধান খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, নহিলে ব্যক্তিগত 
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সমস্তার সমাধান কিরূপে হইবে! সে বিশ্বেরই অংশ, বিশ্বেরই প্রজা, 

বিশ্বের যে বিধান তাহারও তাহাই বিধান! আজ জগৎ সম্বন্ধে এই নৃতন 
দৃষ্টি ও নৃতন জ্ঞান লইয়া সে আপন পন্থা নিদ্ধীরণ করিতে, আপন লক্ষ্য 
স্থির করিতে, দাড়াইয়াছে। 

বর্তমান ইউরোপ এই নবদৃষ্টি ও নবজ্ঞান লাভ করিয়াছে জড়বিজ্ঞান 
হইতে । তাহার অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে মানবের 

জড়দেহের অভাব আকাঙ্ষার ভিত্তির উপর | পদার্থ-বিগ্ভাবলে আবিষ্কৃত 

জড়জগতের গুঢ বিধানাবলী তাহাকে জোগইয়াছে কর্মের প্রেরণা । 
কিন্তু এ ভূল ত বেশী দিন চলিতে পারে না! মানুষ প্রধানতঃ মনোময় 

জীব। দেহ-প্রাণ তাহার আছে ও তাহার মনের উপর ইহারা কতকটা 

প্রভাব বিস্তার করে সত্য, কিন্ত মনের কাজ মূলতঃ জড়দেহের দ্বারা বা! 

জড়-আবেষ্টনের দ্বারা নির্ণাত হয় না । বরঞ্চ দেহের উপর, আবেষ্টনের 
উপর, মনোবুদ্ধির পপ্রতিক্রিয়াই প্রধানতঃ মানুষের সামাজিক অভিব্যক্তির 
পথ নির্ধারণ করে । তাই, আপন সত্তার তথা আপন অবেষ্টনের সত্য 

বাহির করিতে হইলে মানবকে "বাহ্ স্বরূপ অতিক্রম করিয়া অন্তরে ডুব 

দিতে হইবে, 09১3০০0৮117 ও 90101006151, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, 

উভয়ই দেখিতে হইবে । অভিব্যক্তি এই গতি । 

কিছুদিন এ কাজ মানুষ চালাইতে পারে বুদ্ধিবিচার যোগে । কিন্তু 

তাহার একটা সীমা আছে। নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে সে 

ক্রমশঃ আপন অস্তঃপুরুষ ও বিশ্বের অস্তঃপুরুষের সম্মুখীন হয় এবং দেখে 
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যে এই পুরুষ এমনই এক গুটু, জটিল এবং গভীর তত্ব, যে বুদ্ধি সেখান 

হইতে হার মানিয়! ফিরিয়া আমে । তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া! নিজের 

মধ্যেই উচ্চতর জ্ঞান ও শুল্মতর শক্তির সন্ধান করিতে হয়। সন্ধান 

করিতে বাহির হইয়] সে বুঝিতে পারে যে উপরে ভাসিলে আর চলিবে 

না, তাহাকে অন্তরে বাস করিতে হইবে, শুধু বিশ্লেষণে চলিবে না, আত্মজ্ঞ 

হইতে হইবে । এই ভাবে মান্গষ যুক্তিবুদ্ধিকেই একমাত্র সম্বল না করিয়! 

বোধি ও আল্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে শেখে, ফললাভকেই লক্ষ্য 

কাম্য না ধলিয়৷ আত্মোপলব্ধির মাহাত্ম্য বুঝিতে আরম্ভ করে। ব্যক্তিবাদ 

ও বুদ্ধিবাদের ইহাই পরিণাম । তখন জীবনধার। আর জড়বিশ্বের বিধানের 

উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে অবস্থিত 

নিগুঢ় বিধান, নিগুঢ সংকল্প ও নিগুঢ শক্তির উপর 

অভিব্যক্তি আজ এই পথ ধবিয়াছে--যদিচ এখনও অনিশ্চিত পদে । 

দৃষ্টি খুলিয়াছে, নবজ্ঞানের উন্মেষও হইয়াছে--যদিচ এখনও তাহা অস্পষ্ট । 
কিন্তু গতি এন্সপ মন্থর থাকিবে না। নবযুগে মানুষের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত 

হইবে বাহিরের বুত্তি দ্বারা নয়, আন্তরিক বৃত্তি দ্বার! ১ প্রয়োজনবাদের 

স্থান লইবে অন্তরের প্রেরণা । আজ চিন্তাম্বোত বহুল পরিমাণে পূর্ববতন 

বুদ্ধিবাদের অববাহিক1 ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতেছে। 

উনিশ শতকের গোড়া জড়বাদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইতেছে নবতর 

গভীরতর নান! প্রকারের জীবনবাদ, নিট্শের সংকল্প ও শক্তিবাদ হইতে বু- 
বাদ পধ্যন্ত। এই বহুবাদের ভিত্তি প্রাণ-পরাক্রম ও তাহার প্রকাশক, শক্তি 
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এবং কর্মে । তবে এই পণ্ডিতের! আম্মাকে ভিত্তি বলিয়! গ্রহণ করেন নাই, 
জ্ঞান ও দ্রিব্য জ্যোতির 'প্রকাশকে ও ইহারা মানেন না । তাই দেখা! যায় ষে 

বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞানের খর্পর হইতে মুক্ত হইলেও এই আধুনিক মনীষীরা 

এখনও বোধিকে মনে স্থান দেন নাই । বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপ 

হহাদের মতেব দ্বারাই অল্সপ্রাণিত ছিল । তবে এই যে যুক্তিবুদ্ধির স্থানে 
জীবন ও শক্তির অভিষেক, ইহা শুধু প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। মানব-মন 

বিশ্বের অন্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিতে চাহিতেছিল, এবং সেই ইচ্ছা 

হইতেই আজ ধীরে ধীরে উদ্ধৃত হইতেছে এক নবীন সন্বোধিবাদ, 

যাহা একদিন মানবকে তাহার প্রাণের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মন্কে 
দেখাইয়। দিবে। 

ললিত-কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যের গতি দেখিয়া! যুগের স্বরূপ 

অনেকটা বোঝা যায়। এই তিন দিকেই আমর! দেখিতে পাইতেছি 

যে মানুষ বস্তর বাহ্রূপ ছাড়িয়া অন্তর বুঝিতে চাহিতেছে। প্রথমে 

মানুষ পড়িল শুদ্ধ মনন্তত্ব লইয়া! । তাহাতে মনের অতি সুক্ষ ক্রিয়ার 

বিশ্লেষণ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তাহা আবদ্ধ রহিল প্রাণ মন দেহের 

বামন।-কামনার গণ্তীর মধ্যে, অর্থাৎ মানবের জীবন-বিধান সম্বন্ধে কোন 

যথার্থ অন্তদৃ্টি ব্যতিরেকে, বৃহত্তর গভীরতর জ্ঞানের আলোকসম্পাত 

ব্যতিরেকে । তাই এই যুগের শিল্পে ও সাহিত্যে কতকট! কৃত্রিমত৷ 

নজরে পড়ে । জীবনের সৌন্দধ্য বিভূতি ও শক্তি গিরাছে পিছনে 

সরিয়া, সম্মুথে আসিয়াছে ছুঃখ দৈন্য নেরাশ্ত-_যাহা কিছু অস্বাস্থ্যকর 
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এবং অসুন্দর । তাহাতে উদ্দাম বাসনার বেগ আছে, নাই সংযম বা 

আত্মপ্রকাশ । রুষদেশে এই স্থজনী প্রতিভা পরাকাষ্ঠা লাভ 

করিয়াছিল । কিন্তু শীঘ্রই শ্রোত ফিরিল। আগে যেমন বুদ্ধিবাদের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল জীবনবাদ, এখন তেমনই জীবনবাদের 

বিরুদ্ধে দাড়াইল সন্বোধিবাদ ও অধ্যাত্মবাদ । 

আজ কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে একটা যথার্থ অন্তরের প্রভাব দেখা 

দিয়ছে। এই নূতন ধারা আসিয়াছে কেণ্টিক প্রেরণা হইতে । 
ফরাসী দেশের ব্রিটানীতে, অথব। ইংরেজের দেশের কাম্ধিয়ান বা 

কনিশ প্রদেশে এই কেন্ট জাতির একটা স্বাভাবিক অস্তূ্টি চিরদিনই 
ছিল। আবরণ ভেদ করিয়া পশ্চাতের সত্যকে দেখার শক্তি ইহাদের 

সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় নাই ঘোর জড়বাদের যুগেও । এই কেন্টদের 
সাহিত্য ও সঙ্গীত সভ্যজগতে আনিল বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিবার 

শক্তি । এই চিস্তাধাব্া এখনও অস্পষ্ট, আবছায়া-মত, কিন্তু ইহা যে একট! 

নৃতন যুগের আবাহন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই । মানবের 

মনতরী ঘাট ছাড়িয়া পাড়ি জমাইতেছে এক নৃতনের সম্ধানে-_নৃতন 
যুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রথমে অন্তরে, তার পর বাহিরের জীবনে । 

এই গভীরতর অস্তূ্টির প্রেরণা অন্থ্যায়ী মানব-জীবন নান। 
রূপে পুনর্গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা স্থচিত হইতেছে । স্থচনা মাত্র, 

এখনও যথার্থ কিছু সাধিত হয় নাই। তবে নূতন প্রেরণা এইবার 
রূপ লইবে মনে হইতেছে। এই মহাযুদ্ধ, ইহার প্রাক্কালে ইউরোপীয় 
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নরের মনের গতি, বিশ্বের কাধ্যক্ষেত্রে নানারূপ ভাঙ্গাগড়া, পধ্যালোচন! 

করিলেই বোঝা যায় যে প্রাচীন জড়বাদ ও বুদ্ধিবাদের সহিত নৃতন 
জীবনবাদ ও অন্তু্টির বেখ সংঘর্ষ লাগিক্সা গিয়াছে। কিন্তু এই প্রচণ্ড 

জীবনবাদ বা এই স্ুক্ষৃষ্টি আধ্যাত্মিক আলোকে সমুজ্জল হয় নাই! 
তাই সে অন্তমুর্ধী বুদ্ধিবৃত্তিকে ও জড়বিজ্ঞানকে আপনার আজ্ঞাবহ 

দাস করিয়া লইয়া! আপন সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য বিরাট আঙ্থরিক সংঘটন- 

সমৃহ আরম্ভ করিয়াছে । নিটুশের ৮7111-60-1150 ও %111-0- 

[)০৮।-কে মূলমন্ত্র করিয়া! জান্নানী জগতে দানবের রাজ্য প্রতিষ্ঠ 

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । নিরীশ্বর বুদ্ধি তাহার যন্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান 

তাহার আজ্ঞাকারী দৈত্য । ইউরোপ-ব্যাপী যুদ্ধ এই নবজাত রাক্ষসী 
শক্তির বিস্ফোরণ। জগৎ হয়ত ইহার ফলে বিধ্বস্ত হইবে, কিন্ত 

সে ধ্বংসের ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হইবে দিব্য নবজীবন। বাধা দূর হইবে, 
মানব সমাজ অগ্রসর হইবে উন্নতির লক্ষ্যের দ্রিকে। 

শ্রীঅরবিন্দ এই সব কথা লিখিয়াছিলেন বিগত মহাযুদ্ধকালে । 

আজিকার প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইত ন1 যদি জগৎ সেদিন শুনিত 

তাহার বাণী। আজও শুনিবে কিনাকে জানে! বিবর্তনের বিধান 

অমোঘ, নিয়তি-নিষ্িষ্ট | প্রকৃতির এই অভিব্যক্তিকে যে রোধ করিয়া 

দাড়াইবে তাহাকে শানে বলিয়াছে আত্মঘাতী জন। অন্ধ-তমসাবৃত 

অহ্ষ্য লোক তাহার গম্য স্থান। 

ইতিমধ্যে সংস্কৃতির নব ধারা জীবনের ছোট ছোট ব্যাপারে 
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আপন প্রভাব বেশ বিস্তার করিতে আর্স্ত করিয়াছে । এইখানেই 

আজ মানুষের আশা ভরসা । শ্রঅরবিন্দ বলিতেছেন যে বিশেষ 

করিয়া সম্তানপালন ও সন্তানের শিক্ষার মধ্যে এই নৃতন প্রেরণা 
সমাজে প্রবেশ করিয়াছে দেখা যায়। আগে এই শিক্ষা ছিল ছাচে 

ঢালা, গুরুবরের কথায় 1771)11125 ৫79০0956৪07 11%1101105, 

সন্তানের ব্যক্তিগত স্বভাবের কথা কেহ ভাবিত না। অর্থাৎ পূর্বতন 

আদর্শবাদ ও আচারবাদের যুগের শিক্ষার কাঠামোখানা তখনও খাড়া 

ছিল। জন্মগত শ্রেণীাগত নমুনা! ছিল তাহার লক্ষ্য, ছেলের নিজের 

আন্তর ভাবের দ্রিকে পিতা-মাতার বাঁ সমাজের নজর ছিল না। এ 

বিষয়ে আজ অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

তবু এখনও গলদ রহিয়াছে, কেন না শিক্ষক সন্তানকে গড়িয়া 
তুলিবেন এই ধারণ আজও ছাড়ে নাই। আসল কথা এই যে 

প্রত্যেক সন্তান এক একটি বিবর্তমান আত্মা, সে নিজেই নিজের শিক্ষা 
সাধন করিবে, শিক্ষক সেই আত্মোল্লতির সহায় হইবেন মাত্র । 
আত্মোম্নতি মানে ত আত্মোপলব্ধি! তাই শিক্ষা মানে প্রত্যেক 

সন্তানকে তাহার অন্তরতম সত্তাকে উপলব্ধি করিতে শেখান । আশার 

কথা যে শিক্ষা আজ এই পথ ধরিয়াছে। এই ধারাতে শিক্ষিত মানব 

ভবিষ্কতে তার জাগ্রত আধাত্মিক সত্তাকে ভিত্তি করিয়া জনসমাজকে 

নৃতন করিয়া গড়িবে। প্রাচীনেরা তাদের প্রতীকবাদ দ্বারা একদিন 

এই পরম সত্যকেই প্রকাশ করিতেন। তার পর মান্য অভিব্যক্তির 
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নানা স্তরে পরিভ্রমণ করিয়া এখন যেখানে পৌছিয়াছে, সেখানেও 

তাহাকে আবার অন্তদূ্টি ও আত্ম-জ্ঞানকে জীবনে মুখ্যস্থান দিতে 

হইবে। নহিলে এখনও তাহাকে বহুধুগ গোলকর্ধাধায় ঘুরিতে হইবে 

মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ আজও অনেকাংশে যুক্তিবুদ্ধি ও জড়- 

বিজ্ঞানের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত, গভীরতর অন্যটি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে 
মাত্র। আধুনিক সমবেত জীবনে বাস্ট্ীয় সংঘটন একটা মুখ্য ব্যাপার । 

সেখানে আধ্যাত্মিক প্রেরণা কোন স্থান পাইয়াছে কি না, পাইলে 

কতদূর পাইয়াছে, এসব আমাদের বিবেচন1] করিতে হইবে । দেখিতে 

হইবে যে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মধ্যে ভাল মন্দ কি আছে, ভবিষ্তাতে ইহাকে 

কি বিপদের সম্মথে দাডাইতে হইবে । 

চতুর্থ 
জনসমাজ ও রাস 

এই পরিচ্ছেদের আরস্তে শ্রীঅববিন্দ ব্যক্তি ও সমাজের স্বরূপের 

তুলনা করিয়াছেন। ব্যক্তি জীবকোষের সমষ্টি, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি । 

ইতিপূর্বে গুরুবর বলিয়াছেন যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া 
সমাজের ক্রমবিকাশ কিছুতেই বোঝা যাইতে পারে না। কেন না, 

ব্যক্তিই ক্রমোন্নতির তোরণের চাবিকাঠি । এখানে বোঝান হইতেছে 

যে কেবল বাক্তির ক্রমোত্তরণ বিবেচনা করিলেও একদেশদশিতা দোষ 

হয়। জনসমাজের অভিব্যক্তিও এক অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার । 
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ব্যক্তি ও সমাজ দুটীই এক শাশ্বত সত্যের জীবন্ত শক্তি। ব্যক্তি 

যেমন তাহার জীবনকে সর্ধপ্রকারে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিতে অহরহ 
চেষ্টা করিতেছে, আপন স্বরূপ ও সেই স্বরূপ্পের বিধানকে বুঝিতে 

চাহিতেছে, দেহ-প্রাণ-মনের পশ্চাতে অবস্থিত সত্যের উপলব্ধি করিতে 

চাহিতেছে, সমাজও সেইরূপ করিতেছে । সেও তাহার যথার্থ স্বরূপ 

জানিতে চাহিতেছে, তাহার সমবেত জীবনের গুঢ় বিধান খু'জিতেছে, 
জীবনকে সার্থক করিতে চাহিতেছে। ব্যক্তির মত সমষ্িরও দেহ 

আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, স্বভাব আছে। সে তাহার আপন 

স্বভাবানুযায়ী নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চায়, স্ন্দরের অনুভূতি চায়। 
বস্ততঃ সমাজও আত্মনেরই প্রকাশ। সমষ্টিগত আত্মারও আপন 

চেতনা আছে, আপন অভিব্যক্তি আছে। বাস্তবিক ব্যষ্টি ও সমষ্টি 

একই বস্তর ছুই প্রকাশ । ছুইটীর মধ্যে প্রভেদ মুখাতঃ এই যে 

সমষ্টিগত আত্মার স্বরূপ ও ক্রিয়া! ঢের বেশী জটিল। কারণও সুস্পষ্ট । 

জনসমাজ বা রাষ্ট্র বহুসংখ্যক পূর্ণচেতন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির দ্বারা গঠিত, 
আর ব্যক্তি যে জীবকোষসমূহ দিয়! নিশ্মিত তাহারা প্রাণবন্ত হইলেও 
অবচেতন মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ, দেখুন, বর্তমান ভারতীয় জনসমাজ। 

তাহার অগ্রগতি কত রকমে ব্যাহত। তাহার অন্তর্বর্তী নানা শ্রেণী, 

নান। জাতি, নানা সম্প্রদায়, প্রত্যেকের কত দাবী-দাওয়া আবদার, 

প্রত্যেকের কত খেয়াল, কত সংস্কার। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই 

অসমগ্জস ও অসঙ্গত। ব্যক্তির দেহে হাত পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকের 
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বিভিন্ন কর্তব্য থাকিলেও তাহারা পরম্পরকে বাধা দেয় না, ব্যক্তির 

দৈহিক পরিণতি ব্যাহত হয় না। তবে একথা শ্রীঅরবিন্দ বহুস্থানে 

বলিয়াছেন, পাঠকের মনে থাকিতে পারে, যে ব্যক্তির মধ্যেও তার 

দেহ-মন-প্রাণের পরম্পর দ্বন্দের অভাব নাই | সে-ছন্দকে সে মিটায়, 

অস্তূ্টির সাহায্য । ব্যক্তির কাছে এই দৃষ্টি অপেক্ষারুত সহজলভ্য । 

কিন্তু সমাজের কার্যে মুখ্যতঃ বহিদৃর্টিই পথপ্রদর্শক । অন্ততঃ প্রথম 

প্রথম, বহুদিন ধরিয়া । তার পর যখন তাহার দৃষ্টি বাহ্ হইতে 

আস্তরে উন্নীত হয়, চেতন! বাহির হইতে অন্তরের দিকে ফিরে, তখন 

সমাজের উত্তরণ হয় স্ুসমগ্তস ও সুসঙ্গত | 

গুরুবর বলিতেছেন, সমষ্টির আত্মোপলব্ধি অপেক্ষাকৃত দেরীতে 

আসে। যখন আসে, তখনও তাহার চেতনা বহিমুখী। যেটুকু 

আস্তর থাকে তাহারও প্রকাশ বাহিক। রাষ্ট্রের ব্যাপারে দেখ। যায় 

যে রাষ্ট্রপ্রেমের কেন্দ্র ভৌগোলিক, অর্থাৎ মুখ্যতঃ দেশ-গত । পিতৃভূমি, 
জন্মভূমি ইত্যাদি শব্দে এই ভাবই প্রকাশ পায়। পরে ক্রমশঃ 

লোকের উপলব্ধি হয় যে ভূমিটা! বাহিরের খোসামাত্র, রাষ্ট্রের যথার্থ 

দেহ দেশের নরনারী, নিত্য পরিবর্তনশীল কিন্তু নিত্য এক। এই 

বোধ আসিলে তখন রাষ্ট্রীয় চেতনা অন্তমূ্খী হইল । তখন আমাদের 
বুঝিবার সম্ভাবনা হইল যেরাষ্ট্রের যেমন দেহ আছে তেমনই তাহার 

আত্মাও আছে, আত্মগত জীবনের ভাল মন্দ ছুই আছে। 

সমাজ-বিষয়ে বহিদরর্টিই সারা এতিহাসিক যুগ মানুষকে চালাইয়' 
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আসিয়াছে । পাশ্চাত্য দেশে খুব বেশী, প্রাচ্যে অপেক্ষাকৃত কম। 

রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, সবাই রাষ্ট্র বলিতে বুঝিয়াছেন তাহাদের শ্রেণীগত 
অধিকার, রাঁজ্যের বিস্তৃতি, রাজ্যের আথিক অবস্থা, বিধি-বিধান ও 

জাতীয় 'প্রতিষ্টানসমূহ । ইতিহাস বলিতে মানুষ বুঝিয়াছে রাষ্ট্রনীতিক 

ও অর্থনীতিক ধাধণ1 প্রেরণা । মানসিক শক্তি পদার্থটা স্বীকৃত 

হইয়াছে শুধু ব্যক্তিন্বন্ধে। বহু এঁতিহাসিক ধরিয়া লইয়াছেন যে 
প্রাকৃতিক বিধানের অন্বযায়ী বাহিরের অভাব-অনটনগুলিই রাষ্ট্রে 

গতি নির্ণয় করে। কাজেই, ইতিহাসের বিষয় হইয়া! দাঢাইয়াছে 
রাষ্ট্রীয় আবেষ্টনের প্রভাব, অর্থনীতিক শক্তিসমূহের খেলা এবং জাতীয় 

প্রতিষ্ঠানগুলির অভিব্যক্তি । ধাহারা মনস্তত্বের উপর জোর দিতে 

ইচ্ছা করেন, তাহাদের নজরে ত ইতিহাসের অর্থ হইয়া দাড়ায় জাতীয় 

নায়কগণের জীবনবৃত্তান্তের সমষ্টি । কিন্তু এত যথার্থ ইতিহাস নয়, 

এ শুধু নেই যুগের কাহিনী, যখন জাতির আত্মচৈতন্য পূর্ণভাবে জাগে 
নাই। তবে একথা ভূলিলে চলিবে না যে তখনও অন্তদূ্টি কাজ 
করিতেছিল। কাজ করিতেছিল বটে, তবে অবচেতন ভাবে । এই 

অবচেতন শক্তি যখন প্রকট হয়, তখন বাষ্ট্রের পরিচয়ের স্ৃত্রপাত 

হয় তাহার আত্মার সহিত। অন্তরের সহিত একটা অস্পষ্ট রকমের 

সম্বন্ধ মানুষের বরাবরই ছিল, তবে অভিব্যক্তির প্রথম ব্তরগুলিতে 

সেই অন্পষ্ট বোধ নান! খুটিনাটি বাজে বিষয় লইয়াই থাকিত-_ 
সামাজিক খেয়াল-সংস্কার, সামাজিক অভ্যাস ইত্যাদি । ইহাকে বল! 
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যায় অন্তরের বাহাবুদ্ধি। অন্তূ্টি অম্প্ট ছিল বলিয়া মাগুষ তাহার সংস্কার 

খেয়াল অভ্যাসাদির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন কারণ দেখিতে পাইত না । 

এই কথা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায় দুইয়ের সমন্বন্ধেই প্রযুজ্য ৷ ধর্মসম্প্রদার 

ত ধশ্মের ব্যাপার, অন্ত্ূ্টির দ্বারাই তাহা চালিত হওয়া উচিত। 

কেন না, ধর্মের কাজই আত্মার সন্ধান ও উপলন্ধি। তবু দেখা যায় 

যে প্রত্যেক জন্প্রদায়ের জীবনধারা, আরম্তে আধ্যাত্মিক হইলেও, অতি 

সত্বর একট] ক্রিয়াকশ্ম, বিধিনিষেধাদি অন্ধ আচারের ব্যাপার হইয়৷ 

দাড়ায়। ছুই শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের ইতিহাস ত ধন্মের নামে 

অত্যাচার, নিষ্ঠুর নরহত্যা ও নির্মম যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী বই কিছু 

ছিল না। গত কয়েক দশকমাত্র মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অন্তনিহিত 

মূলসত্য এবং তাহার আত্মার সন্ধান করিতে শিখিতেছে। 

অধুনা আমর1 দেখিতেছি যে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় চেতনা খুব দ্রুত 

এক নূতন মনোময় পথে ধাবিত হ্ইয়াছে। জাতিসমূহ আপন প্রচ্ছন্ন 

আত্মার, আপন নিগুঢ় সত্তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আপন নব 
উপলব্ধিকে রাষ্্ীয় কাধ্যে প্রয়োগ করিতেছে । এই নৃতন ধারার শক্তি 

ও বেগ বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইতেছে নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র 
গুলিতে, অথব। এমন সব পরাধীন জাতিগণের মধ্যে যাহারা পরত 

হইয়াও আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। নবজাগ্রত স্বাধীন রাষ্ট্রে 

উতরুষ্ট উদাহরণ জাম্মানী ও নবজাগ্রত পরাধীন জাতির উদাহরণ ছিল 

স্বদেশীতে উদ্ব,দ্ধ বঙ্গদেশ এবং 317) [7617-এ প্রবুদ্ধ আয়র্লগু। 
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জাশ্মানীর কথা পরে বিশদভাবে বলিতেছি। কিন্তু বঙ্গদেশের 

ও আয়র্লগ্ডের উদ্বোধন অন্তমু্থী হইয়াছে প্রধানতঃ এই কারণে যে 

আবেষ্টন অতি প্রতিকূল হওয়ার দরুণ এই ছুই স্থানে বহিমু্ধী প্রচেষ্টা 
সম্ভবপর হম নাই। প্রবল সর্বগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ইহাদ্দিগকে 

দাড়াইতে হইয়াছিল জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় 

ইজ্জতের জোরে। অন্তরে স্বরাজের পতাকা তুলিয়া ইহাদ্দিগকে 
বলিতে হইয়াছিল--আমি আমিই থাকিব, তুমি শক্তিমান হইতে পার, 

কিন্তু তোমার হুকুমে আমি আমার স্বভাব ছাড়িব না। অবশ্য 

পাঠকের জানা আছে যে শ্রীঅরবিন্দ এই পরিচ্ছেদ লেখার পরে 

আয়র্লগ্ুর আবহাওয়া কেমন করিয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া গেল। 
অন্তম্মখী জাগৃতি বহিমু্খী হইবার সুযোগ পাইল । স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রের 

পত্তন হইল । বঙ্গদেশের প্রাদেশিক জাগরণও আজ অন্য মুত্তি ধারণ করিয়াছে, 

একট! বৃহত্তর সত্ব, বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীর বাঙ্গলা আজ 

আবার নিজেকে হাবাইয়াছে। ভালমন্দ বিচারের এ স্থান নয়। আর, 

সত্যই ত, ভালমন্দ মালিকের হস্তে। মোট কথা আয়র্লও ও বাঙগল। 

ছুই দেশেরই ভাবনা-ধারা আজ একটা বাহা লক্ষ্য পাইয়াছে। তাই 

অনেকাংশে তাহার অস্তমু্খী দিকটা চলিয়া গিয়াছে। তবে, 

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে প্রাচ্য দেশ সমূহে, চীনে, ইরানে, ভারতে, 
এমন কি পাশ্চাত্যের অন্গুকারী জাপানে পধ্যস্ত নব অভ্যুদয়ের প্রেরণা 

অন্তরের যতটা, বাহিরের ততট1 নয়। এই সমন্ত জাতির জাগরণের 
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অধ একটা 13170. মা) বা স্বদেশী ভাব বেশ সুস্পষ্ট । ভবিষ্যতে 

থাকিবে কিনা বলা যায় না। জাপান ত আজ অন্ত পথ ধরিয়াছে 

বলিয়াই মনে হয়। 

তথাপি, আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে কতকগুলি দেশে ব৷ 

কতকগুলি জাতির মধ্যে আমরা যে অন্তদৃষ্টি ও আত্মোপলব্ধি 

দেখিতেছি তাহা সমগ্র মানবজাতির পরিবর্তনেরই পূর্বাভাস । এই 
অস্তৃ'্টির উপর নির্ভর, এই আত্মার সন্ধান, ইহা ইচ্ছাকৃত। কোথাও 
অনুকূল আবেষ্টনে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, কোথাও ফুটিতে দেরী হইতেছে। 
শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে, এই দিকে একটা সাধারণ পব্িবর্তন 

আদক্নপ্রায়। আয়র্লগ ও ভারতবর্ষ জগৎ সমক্ষে প্রথম এই মন্ত্র 

উচ্চারণ করিল, আমি যাহা, তাহাই থাকিব, আমি আত্মঘাতী হইব 
না। তাহার পূর্বের অধীন জাতিমাত্রেরই চেষ্টা ছিল যতট! পাবে, 

প্রভুর অনুকৃতি। আজ আমি আমিই থাকিব, এই মন্ত্র সকল দেশেই 

জীবনের প্রেরণ! বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । এ পথে বিপদ আপদ নাই, 

এমন নয়। কিন্তু মানবজাতি আর এ আত্ম-অদ্বেষণের পন্থা ছাড়িবে 

না--ব্যক্তিতেও নয়, জাতিতেও নয়। জাতির গভীরতর সততা, তাহার 

নিগুড বিধান, তাহার অস্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত আত্মা, হইবে প্রত্যেক 

জাতির সাধনার বিষয়। 

এই ভাব সর্বত্র জাগিয়া উঠিতেছিল বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে 
_গ্রধানতঃ পরাধীন ভারতে ও আয়র্লণ্ডে এবং জার্মানীর স্বাধীন 
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নবগঠিত রাষ্ট্রে। যুদ্ধের ফলে সর্বত্র বেগে জাগিয়।৷ উঠিল সেই গভীর 

আত্মচৈতন্ত, কিন্তু রণরঙ্গিণী যুদ্তিতে । চৈতন্তের প্রকাশ হয়ত অনেক 

ক্ষেত্রে হইল জটিল বর্ধবরজনোচিতরূপে ৷ টিউটন জাতি ০ 1) 

9/)৯]1৮- এর অর্থ বুবিল আত্ম-সর্ধন্য হওয়া । অশেষ অনর্থের 

স্ুত্রুপাত হইল। কেন অনর্থের পত্তন হইল তাহা বোঝ! দরকার । 

মানব-অভিব্যক্তির অন্তমু্থী যুগ ত আসিল; জাতিসমূহ আপন আত্মার 

সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহাতে কি ভাল ফল ফলিতে পারে, 

যদি না প্রত্যেক জাতি অপর সমস্ত জাতির আত্মাকেও চিনিতে শেখে, 

যদি না পরম্পরকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শেখে! এই মৈত্রী শুধু 

বুদ্ধিচালিত স্বার্থপ্রণোদিত হইলে চলিবে না, ইহার পশ্চাতে 

অন্তরের দেবতার প্রেরণা চাই। আমরা ত চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম 

নানারপ জনহিতকর প্রণোদন! সত্বেও জেনিভার আতন্তজ্জাতিক সজ্ 

কিরূপে ধ্বংদপথে গেল--পশ্চাতে অন্তর্দেবতার প্রেরণা ছিল 

না বলিয়াই ত। 

সম্প্রতি জগতে আস্তর শক্তি ছুই দ্রিক হইতে খুব জোর পাইয়াছে। 

প্রথমতঃ জানম্নানীর উদাহরণ হইতে; দ্বিতীয়তঃ জাশম্নানীর ভীষণ 

আক্রমণ-তাগুবের ফলে। জান্মানী তাহার আত্মচৈতন্য হইতে এমন 
বেগ, এমন বল সঞ্চয় করিয়াছে যে তাহার দ্বারা নিপীড়িত দুর্বল 

জাতিও তাহার প্রতিঘাতে আপন অন্তরের গভীরতায় প্রবেশ করিতেছে 

প্রেরণার জগ্য | 
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এখন, বিচার করিতে হইবে যে জান্মানী তাহার এই প্রচণ্ড 

৪01))6911%0 শক্তি পাইল কোথা হইতে, এবং পাইয়াও তাহার এরূপ 

আস্করিক অপপ্রয়োগে মত্ত হইল কেন? উনিশ শতকের অষ্টম দশকে 

এই জাতি প্রথম এক-রাই্ট্রীয়তা৷ লাভ করিল। তাহার আগে জান্মীন 

জাতি ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্যের প্রজা ছিল। এই 

প্রজাদের মধ্যে ভাষাগত সংস্কৃতিগত জাতিগত সাম্য অনেকট1 থাকা 

সত্বেও নানা কারণে ইহারা এক অথগ্ জান্মানী কখনও গড়িয়া তুলিতে 

পারে নাই। কালের গতিতে পূর্বসীমাস্তে প্রবল প্রুসিয়া রাজ্যের 
অভায ঘটাতে বাভারিয়া-আদি পশ্চিম দক্ষিণের পুরাতন রাজ্যগুলি 

আরও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ফলে বিক্ষিপ্ত-শক্তি জার্মানী 
সহজে সম্রাট নেপোলিয়নের অধীনস্থ হইল-_প্রুনিয়াও যেমন গেল, 

বাভারিয়াও তেমনই গেল, প্রটেষ্টাণ্ট কাথলিক দুই সম্প্রদায়ের জাশ্মানই 

এক সাথে স্বাধীনতা হারাইল। এই যে কয়েক বৎসর ধরিয়া 

নেপোলিয়নের দাসত্ব, ইহাতেই এই জাতির অন্তরের মনুম্যত্ব জাগিয়! 

উঠিল। ইতিহাসে প্রথম একটা জলস্ত জার্মান জাতীয়ভাব দৃষ্টিগোচর 
হইল। এই ভাবেরই পরিচয় আমরা পাই টুগেগবুণড বা ধর্মসঙ্ঘ 
নামক গুপ্ত সম্প্রদায়ের কাধ্াধারাতে । নগরে, গ্রামে, পাহাড়ে, 

সমতটে, সর্বত্র খোদিত, অঙ্কিত, দেখ! যাইতে লাগিল টুগেগুবুণ্ডের 

1' অক্ষর, একট বিশাল জাতির জাগরণের, তাহার আত্মোপলব্ধির 

চিহ্ন। অবশেষে, আমর! জানি যে গা-র সম্মূথে মি টিকিতে পারিল 
৪ ৪৪৯ 



না। জান্মানীর প্রবুদ্ধ আত্মচৈতন্য ব্রুকারের রূপ ধরিয়া ফরাসী 

সম্াটকে হারাইয়া দিয়া অখণ্ড জাতিগঠনে মনোনিবেশ করিল। 

নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আরও প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাটিয়! গেল। 

এই অদ্ধ শতাব্দী জাশ্মীনী নানা রাজ্যে বিভক্ত রহিল বটে, কিন্তু 

পূর্বববৎ লক্ষ্যহীনভাবে নয়। একমুখী চেষ্টা লইয়া জাম্মান জাতি কাজ 

করিতে থাকিল, এক অখণ্ড বিরাট বাজ্য তাহার! গড়িবে, জানম্মানীর 

অন্তরতম সত্তাকে জাগাইয়া তুলিয়া জগৎকে চমতকৃত করিবে। তখন 

যে এই উচ্চ আকাজ্ষার পশ্চাতে লুক্কায়্িত ছিল এক প্রচণ্ড আস্থরিক 
প্রেরণা, “সারা জগংকে আমার পদানত করিব,” তাহা জগৎও জানিত 

না, জাম্মানীও জানিত না । তবে জান্নীনের মত জাতি দেবতা হয়, 

নয়ত দানব হয়, ক্ষুদ্র অক্ষম মানবত্ব লইয়! সে সন্তষ্ট থাকিতে পাবে 

না। কাণ্ট, হেগেল, ফিথটে, নিটুশে, যাহাদিগকে গভীরতম জীবনতত্ব 

মনন্তত্ব শিখাইয়াছে, বেটফেন্ ওয়াগ্রের যাহাদিগফে মর্শ্ম্পর্শী সঙ্গীত- 

শান্ত শিখাইয়াছে, গেটে যাহাদের অন্ত্দশী কবি, তাহারা যে নৃতন 
এক যুগের প্রবর্তক হইবে ইহ1 নিয়তি-নির্দিষ্ট । সন্কীর্ণ ইতিহাস 

পড়িয়া যেন আমরা মনে না করি যে, কাইসার উইলিয়াম, সেনাপতি 

মল্কে ও মন্ত্রীবর বিস্মার্ক জান্মানীকে শক্তিমান করিয়াছিলেন। 

যথার্থ শক্তি এই বহিমুর্ধী কম্মারা দেন নাই, বরং জাশ্মীনীর নব- 
জাগ্রত অন্তরের শক্তিকে ইহারা বিপথে চালিত করিয়াছিলেন । 
শ্রাঅববিন্দের ভাষাষ, 1)79911)1/%650 118 ৪0039211515 1000 
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স্পষ্টতঃ নিয্তি-নিদ্িষ্ট। সে উথানের প্রতীক শুধু তাহার দার্শনিক 
ও সঙ্গীতজ্ঞ মগলী নয়। নানা দিক দিয়া এই আশ্চর্য্য দেশ ইউরোপের 

সভাতা সংস্কৃতিকে আগাইয়৷ দিয়াছে । জাম্মান এঁতিহাসিক, জাশ্মান 

বৈজ্ঞানিক, জান্মান শিল্পী, জাশ্বীন কারখানার মালিক সবাই পরিচয় 

দিয়াছে তাহার আশ্চর্য্য কাধ্যক্ষমতার, কাধ্যকরী বুদ্ধির ও সংঘটনের । 
এই উদ্যম, এই কম্মতৎপরতা জানম্মানের নিজম্ব__-কাইসার বা! বিস্মার্কের 

দান নয়। 

তাহা হইলে জাশ্বানীর হইল কি? এতথানি অন্তদূর্টি লইয়া, 
এত বড় প্রেরণা লইয়া, কাধ্যতঃ এত দূর নামিয়। আসিল কিরূপে ? 

পূর্বেই বলিয়াছি যে শুধু নিজের আত্মা দর্শন করিলে ত চলিবে না, 

সবাইয়ের আত্মাকে দেখিতে হইবে, সবাইয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর 

বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে, তবেই উন্নত দস্ভতের হাত হইতে নিস্তার 

পাওয়া যাইবে। সেই অত্যাবশ্যকীয় শ্রদ্ধা ও মৈত্রী জাম্মীনীর হৃদয়ে 

জাগে নাই তাই জাশম্মানী রামচন্দ্র ভজিতে পারিল না, দশানন ভজিল। 

জাতীয় অন্যাদয়ে সকল দ্দিক সমগ্রস ভাবে ফুটিয়া উঠা চাই। 

মানুষের স্বভাব জটিল, তাহার সত্তার উর্ধতন দিক আছে, নিয্নতন দিক 

আছে। কোনটাই অবহেলা করা চলে না। আয়র্লগু তাহার ভিতরের 

দিকটা ফুটাইয়৷ তুলিয়ছিল, কিন্ত বহুকাল যাবৎ তাহার অন্তর্জগৎ ও 

বহির্জগতের মাঝে সে সেতু বাধিতে পারে নাই। তাই তাহার রাষ্ট্রীয় 
৫১ 



স্বাধীনতা পাইতে এত বিলম্ব হইল । জান্মানী সেতু বাধিয়াছে, কিন্তু 

সে সেতু ঘোর অন্ধকার স্থড়ঙ্গের মধ্য দিয়া আপিয়াছে। অন্ধকার 

গহবরস্থ কত বিষাক্ত বায়ু সে বাহিরে বহিয়! আনিয়াছে, কে জানে । 

নিটশের দার্শনিক তব্বগুলিকে নানারপে বিকৃত করিয়া ট্রাইটুস্কে 

তাহার কিরূপ অপপ্রয়োগ করিয়াছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জুলুম 
জবরদস্তিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করিবার জন্য ! তাহ এমন বিকৃত ষে 

নিট্শে আজ থাকিলে হয়ত তাহাকে চিনিতেই পারিতেন না। তবু 

জার্মানীর অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধাস্থ সেতুকে অস্বীকার করা যায় 

না। অদ্ধশতাব্দী আত্মোপলব্ধির সাধনা, অর্দশতাব্দী উপলব্ধ সত্যকে 

প্রয়োগ করিবার প্রচেষ্টা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জাতীয় সংঘটন, ইহার 

সবটাই স্ুম্পষ্ট। তথাপি তাহার পরিণাম দ্াড়াইল প্রতিবেশীর উপর 

জুলুম জবরদস্তি, আন্তর্জাতিক গুগ্ডামি। সেই অন্ধকার স্ুড়ঙ্গে আসল 

বস্তটাই জান্মানের লক্ষ্য এড়াইয়া গেল, তাই এই বিপথগমন। 

কেহ কেহ হয়ত এরূপ মনে করিবেন ঘে অভিব্যক্তির পন্থাটাই 

বিপদসঙ্কুল, পাকে বাঁধিয়া কাজ নেই, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া কাজ নেই, 

পুরাতন পরিচিত নিরাপদ পথেই চল! ভাল । কিন্তু গুরুবর বলিতেছেন, 

অর্থসঞ্চয় দেবপুজার জন্যও হইতে পারে, আপন নীচবাসনা চরিতার্থ 

করিবার জন্যও হইতে পাবে। অর্থসঞ্চয়ে, বললঞ্চয়ে, ত পাপ নাই, পাপ 

তাহার অপপ্রয়োগে! তাছাড়া, ক্রমোত্তরণের পথে ফিরিয়া! যাওয়া ত 

চলে না! জান্মানীর আত্মোপলন্ধির সাধন আমাদের সবারই অন্করণীয়। 
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কিন্তু তাহার পথভ্রান্তি বঙ্জনীয়। আজিকার ভীষণ রক্তবর্ণ ধূমের মধ্য 
দিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, চিনিতে হইবে পরম সত্য, বুঝিতে হইবে 

কেন জাম্মানীর মত এত বড় জাতি সেই সত্য দেখিয়াও দেখিল না 

পাইয়াও পাইল না। এই বিভ্রম, এই পদস্মলন, যোগমার্গের পরিচিত 

বস্ত। জান্মীনী তাহার প্রাণময় অহমিকাকে আত্মন্ বলিয়া ভুল 

করিয়াছে । সেই আঙ্ুরিক শক্তি লইয়া সে তাহার দেহপ্রাণমনকে 

তকড়িয়া ধরিয়াছে। ইহা অপেক্ষা বড় ভূল আর কি হইতে পারে, 

ব্যক্তির বা! জাতির ! 

পঞ্চম 

দ্ানবশক্তির জাগর্ণ 

মানব সমাজের ক্রমোত্তরণে অস্তদৃর্টির উন্মেষ একটা বিশিষ্ট ধাপ। 

প্রতীক, আদর্শ ও আচারের যুগ ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিয়া মানুষ মুখ 

ফিরায় আপন বাক্তিগত বুদ্ধির দ্িকে। একথা আগেই বলা হইয়াছে। 
কিন্ত তখনও মানুষের নজর থাকে ব্যন্টি ও সমষ্টির বাহিরটার উপর । 

ব্যক্তির ও বিশ্বের বিধিবিধান, যাহার সে সন্ধান করে, তাহা বাহিক। 
তবে বেশী দিন এরূপ চলে না। অবশেষে সে ডুব দেয় অন্তরের গভীরে, 

নিগুঢ় সতোর, নিগুঢ় বিধানের খোজে । তখন মানব আত্মজ্ঞানের দিকে 
অগ্রসর হইল, তখন হইতে সে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে সেই জ্ঞানের 

৫৩ 



আলোকে । শুধু জীবনের বাহা স্বরূপের দ্বারা, বাহ্ প্রেরণার দ্বার আর 

সে চালিত হইবে না। 
কিন্তু এই অচেনা পথে ভূলভ্রান্তির সম্ভাবনাও বিস্তর। সব নির্ভর 

করিতেছে তাহার অন্তু্টির প্রকারের উপর। নৌকা যতক্ষণ ঘাটে 
বাধ! থাকে ততক্ষণ সে নিরাপদ, কিন্তু অগাধ জলের আোত-ঘুণির মাঝে 

পাড়ি দিতে হইলে পাকা মাঝির প্রয়োজন । তাই অন্ধ আচারের যুগে 

মানুষের তত বিপদ ছিল না, যত আসিল যুক্তিবুদ্ধির যুগে । তবু চিরদিন 

ত ঘাটে বসিয়া থাক] চলে না! একদিন খোল দরিয়াতে ডিঙ্গ। 
ভামাইতেই হয়, যতই না কেন বিপদ আপদ সেখানে থাকুক । মানব যখন 

আচারের অন্ধকুপ ভাঙ্গিয়া অজানার সন্ধানে মুক্ত প্রাঙ্গণে বাহির হইল, 

তখন সে বিপদকে মাথায় তুলিয়া লইল নৃতন জীবন লাভ করিবার 
আশায়। 

মানুষের নান স্বরূপ আছে, দৃশ্যমান ও বাহক, কিন্তু তাহার নিগুঢ 

প্রকৃত স্বরূপ মাত্র একটী। প্রতীয়মান বাহ্ৃন্বরূপকে সত্য রূপ মনে 
করাই নানা ভ্রাস্তির, নানা অনর্থের মূল। ব্যক্তি বা সমাজের অভিব্যক্তির 

বিষয়ে আলোচনা করিবার. সময় এই কথাটা আমাদের মনে 

রাখা প্রয়োজন। তাহা! হইলেই বুঝিতে পারিব যে মন অস্তমুখী 

হইলেও অন্তরের দেবতা না জাগিয়া কখন কখন দানব জাগিয়া উঠে 
কেন। 

আধুনিক সভ্যতা সব জিনিসকে যে ভিতর হইতে দেখিতে আরম্ত 
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করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই | উদাহরণ হ্বরূপ, ছেলেমেয়ের পালন ও 

শিক্ষার ধার! বদলাইয়। গিয়াছে । আজ তাহার ভিত্তি হইয়াছে শিশুর 

মনস্তত্ব তাহার মনের ক্রমোন্মেষ। নবীন শিক্ষার লক্ষ্য দ্ীড়াইয়াছে, 

শিশু তাহার আপন সত্তাকে আপন সামর্থ্য ও স্বভাব অনুসারে ফুটাইয়া 

তুলিবে, শিক্ষক তাহার সাহাধ্য করিবেন মাত্র। এই এক শিক্ষার ধারা, 
আর আগে ছিল আব এক ধাবা, ছেলেকে জোর করিয়া মামুলী বিদ্যা 

গেলান, যেন রোগীকে বলপুর্ববক ওঁষধ সেবন করান ! চোর ডাকাত খুনে 

প্রভৃতি অপরাধীর প্রতি ব্যবহাবেও এইরূপ আমূল পরিবর্তন হইতেছে । 

আগে নীতি ছিল, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর ৷ রাজা দগ্ডবিধান করিতেন 

কতকটা প্রতিহিংসা! বশে- চোখের বদলে চোখ, দাতের বদলে দাত-_ 

কতকটা ভাবী দুষ্কতদের মনে ভীতিসঞ্চার করিবার জন্ত । এখন ধারা 

হইয়াছে অপরাধীর মনোভাব বিশ্লেষণ, তাহার আবেষ্টনের বিচার, 

অপরাধের কারণ নিদ্ধীরণ | দুঙ্কৃতকে বাহির হইতে পিষিয়া না মারিয়া 

বরং তাহার মনের গতি ফেরান। জনসমষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক মত এই 
যে সমাজ একটা জীবন্ত সত্তা । তাহার জন্ম আছে, জীবন আছে, মরণ 

আছে, তাহার মন আছে, সে নিজের জীবনকে সার্থক করিতে চায় | 

ইহা সত্য যে এই নৃতন অস্তদু্টির একট! গভীর অর্থ আছে, আত্মজ্ঞান 
তাহার প্রেরণা, উচ্চ তাহার আদর্শ । কিন্তু পথ অজানা, ইহার সম্বন্ধে 

আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, আমাদের জ্ঞানদৃষ্টিও সসীম, তাই পদস্থলন ভূল 
ভ্রান্তির সম্ভাবনাও বিস্তর । জাশ্মানী যে প্রচণ্ড চেষ্টা করিয়াছে তাহার 
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সম্যক আলোচনা করিলে আমরা ঠিক বুঝিতে পারি যে এই পথে বিষম 
ভুলচুক কেমন করিয়া! আসে। প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অন্তদৃষ্টির 
উদয় হইয়াছে ব্যক্তিবাদের মধ্য হইতে, তাই বাক্তির ভিতরে যে 

প্রবল অহমিক। ছিল তাহা আরও উৎকট রূপে সংক্রামিত হইয়াছে 

সমাজে ও রাষ্ট্রে। ফলে দেখ দিয়াছে এক নূতন সর্ধবনেশে অহমিকা, 

এক উদ্দাম রাষ্ট্রীয় বা জাতীর স্বার্থপরতা । মানবের নান জাতির 

হৃদয়ে গর্ধব দত্ত চিরদিনই ছিল বটে। শ্রীসীয় জাতির বর্ধরদের প্রতি 

ভাব, ভারতীয় আর্োর অনাধ্যের প্রতি অবজ্ঞা, ইছুদীদের মিসর অস্থুর 

প্রভৃতি বলশালী জেপ্টাইল জাতির প্রতি বিছেষ, মুসলমানের কাফেরকে 

দ্বণা, গত শতাব্দীতে শ্বেতকায়ের কুষ্ণকায়ের প্রতি নির্মমতা, এ সব' 

ইতিহাসের কথা । কিন্তু এই সমস্ত দর্প-দস্ত কেন্দ্রীভূত হইয়! উনিশ 

শতকের শেষভাগে জাম্মানের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ দিক দিয়! 

একা! জান্মানই যে দোষী তাহা নহে। যে অহমিকা শ্বেতজাতি মাত্রেরই 
ব্যবহারে অল্পবিস্তর প্রকাশ পাইতেছিল তাহ] জাশ্মীনের হৃদয়ে পরাকাষ্ঠ। 

লাভ করিল। তাহার দম, তাহার অত্যাচার, শ্বেতকৃষ্ণের বাছবিচার 

করিল না। যে সব অনাচার সুদূর আশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা 

অষ্ট্রেলিয়াতে ঘটিতেছিল তাহা ইউরোপের মাঝে দেখা দিল। এতদিন 

যে একট] ভব্যতার মুখোস, ধর্মের ভান, সংস্কৃতির দোহাই ছিল, তাহা 

লোপ পাইল। তত্বান্ুসন্ধানের পথে, আমরা অত্যাচারী দাস্তিক মাত্রকেই 

দ্বেবতার নামে দোষী করিব, আনাড়ী বা 1411-198790 অনাচারীকে 
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নির্দোষ বলিব কেন! ছি'চকে চোর ও বড় পিদেল চোরের অন্তরের 

প্রেরণা একই । শুধু একজন অন্তজন অপেক্ষা কর্মকুশল | 

তবে জান্মানী শক্তিতে, সংঘটনে, আজ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার কার্যকলাপ 

আলোচন। করিলে রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির পথে ষে প্রলোভন, বিপদ আপদ, 

ভূলভ্রান্তি আছে তাহা পরিষার বোঝা যাইবে । দানবের ভীষণ নগ্রমৃত্তি 

স্পষ্ট দেখা! যাইবে । অন্তদৃষ্টির প্রেরণাতেই মানবকে অগ্রসর হইতে 

হইবে, তজ্জন্ত সেই পথে খানা-খোন্দল কোথায় আছে তাহ! ঠিক জানা 

চাই। জান্বান সেগুলিকে উত্তমরূপেই জানিয়াছে। তাই মনে হয় যে 

মৃত্যুশয্যায় শায়িত জাম্মান দশাননের কাছেই একদিন নবযুগের রামচন্দ্রকে 

বসিতে হইবে গুঢ় রাষ্ট্রনীতির উপদেশের জন্য । 
মানুষ ঘি নিজের জীবনের যথার্থ বিধান জানিতে চায় ত তাহাকে 

বুঝিতে হইবে যে তাহার অহমিকা তাহার আত্মন নয়, অন্তঃপুরুষ তাহার 

আত্মন। তাহার আত্মন, অপরের আত্মন, সর্বভূতের আত্মন, এক ও 

অভিন্ন। যদি সে আপন জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিতে চায় ত দেহ- 

প্রাণমনের দাবী মিটাইয়া তাহ! পারিবে না। তাহাকে আপন অস্তবস্থ 

দিবাসত্তাকে ভিতরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেই সত্তার 

আলোকে সে জীবনে সত্য সুন্দর ও আনন্দের সন্ধান পাইবে। 

বাচিবার সংকল্প, জানিবার সংকল্প, আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তারের 

সংকল্প, এ সমস্তই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক । মানুষ আপন প্রকৃতিবশেই 

সে সংকল্প পূর্ণ করিতে চায়। সে ইচ্ছাকে দমন করা মানে তাহার 
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মনুয্ত্বকে খর্ব করা । তবে ইচ্ছাকে সত্য পথে চালিত করিতে হইবে, 

অহ্মিক! বজ্জন করিতে হইবে, নহিলে আপন অহমিকার সহিত অপর 

সমস্ত অহমিকার নিত্য সংঘর্ষ চলিবে, সমগ্র মানবের উত্তরণের পথ রুদ্ধ 

হইবে | যে অপরের ধ্বংসের উপর নির্ভর করে, তাহার আপন ধ্বংসও 

অনিবাধ্য। অবশ্য বতদিন না আত্মজ্ঞান জাগ্রত হয়, ততদিন মানুষ, 

ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রগত, চিন্তায় ও কর্শে স্থার্থ-সর্ধবন্ব হইবেই । অজ্ঞান্র 

মধ্যে যাহার বাঁস, ভেদ অহ্মিকা তাহার অঙ্গের ভূষণ। ক্রমোত্তরণের 

পথে এই ভেদময় জগৎও নিয়তি-নিদ্দিষ্ট । জীবনের এই স্তরে মানব 

তাহার আইনকানুন, নীতি-জ্ঞান, শাস্বান্ুশাসনের সাহায্যে বাহির হইতে 

যতটা পারে উচ্ছ জ্বলতা৷ নিবারণ করে। যথার্থ আত্মজ্ঞান তখনও তাহার 
ভিতরে জাগে নাই । কিন্তু তাহাকে ধীরে ধীরে আপন সত্তাকে অস্তমুথী 

করিতেই হইবে, আত্মজ্ঞান জাগাইতেই হইবে। তাহাকে জানিতেই 

হইবে যে অহমিক, ভেদজ্ঞান, এ সব দুদিনের জিনিস, আসল বস্তু তাহার 

দিব্যসত্তা। মানব জাতির অভিব্যক্তি মানেই সেই দিব্যসস্তার জাগরণ, 
দিব্য অভেদ-জ্ঞানের উন্মেষ । এই যে অভেদ-জ্ঞান, যাহা ক্রমোত্তরণের 

পথে একান্ত আবশ্তক, ইহার তাৎপর্যা এই যে আমার অস্তঃপুরুষ ও অপর 

সকলের অস্তঃপুরুষ এক ও অভিন্ন, সবই এক অখণ্ড পরম পুরুষের প্রকাশ ! 

এই ভাবই প্রকট হইবে একদিন, যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনই বিশ্বে । 

ব্যটি এক রকমে ঈশ্বরকে প্রকট করিবে, সমষ্টি আর এক রকমে । কেহ 
কাহাকেও খর্ব করিবে না, বাধা দিবে না। ব্যক্তি যতক্ষণ সংসারে 
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থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তির অভাব অনটন, সুখ-দুঃখের প্রতি 

লক্ষা করিতেই হইবে । সমাজকেও তেমনই বাক্তির স্বাতন্ত্রা, তাহার 

স্থথ দুঃখ, অভাব অনটনের দ্রিকে নজর রাখিতে হইবে, কেন না ব্যক্তির 

নাশে বা অধোগমনে তাহারই অঙ্গহানি। এই যথার্থ ১০)৫০1%)৯17)- 

এর শিক্ষা । ভারতীয় খধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই তত্ব যে আমি 

মানে সেই পরম পুরুষ ঘিনি আমাদের যথার্থ আত্মন, ধাহাকে আমাদের 

পাইতেই হইবে । সেই পুরুষ সবার মধ্যেই, ব্যঠি তথা সমষ্টিতে, এক 

অদ্বিতীয় অথগ্ড সত্বারূপে বিদ্যমান । 

ব্যক্তি সম্বন্ধে মান্ষ এই সত্য কিছু কিছু উপলব্ধি করিয়াছে, যদিচ সে 

উপলন্ধিকে সে কাজে লাগাইতে পারে নাই, যদিচ অনেক ক্ষেত্রে তাহার 

কাধ্যপধার। তাহার উপলব্ধির উপ্ট! দ্রিকেও গিয়াছে । জাতি বা ঝাষ্্র সখন্ধে 

আরও বেশী গোলযোগ হইয়াছে, কেন না সেখানে এই সত্যকে মানুষ 

আদৌ ধবিতে পাবে নাই | এইখানেই জান্মানের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। সমষ্টির 
অহ্মিকাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়। সে সমষ্টিকে জীববৎ এবং ব্যগ্টিকে 

জীবকোষবৎ বলির! দেখিতে লাগিল। জাতিই হইল তাহার নজরে 

জীবনের মুখ্য অভিব্যক্তি। প্রাণমন তাহারই, চেতন! তাহারই, ব্যক্তি 
ত জীবকোষের মত অবচেতন তবু মাত্র! আবার, জাতি বলিতে সমগ্র 

মানব জাতিকে সে ঠিক দেখিল না, কারণ স্পষ্টতঃ ও কারধাতঃ এই বিরাট 

সমষ্টির ধারণ! করা কঠিন। তাই কাধ্যক্ষেত্রে সে প্রতীক দাড় করাইল 
শক্তিমান, বুদ্ধিমান প্রগতিশীল জার্খান রাষ্ট্রকে ও টিউটন জাতিকে । 
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স্থির করিল যে জাশ্মানীকে যত বড় করিবে, টিউটনের প্রভাব যত 

বাড়াইবে, সমগ্র মানব জাতির উৎকর্ষও ততটা সাধিত হইবে । সে 

বুঝিল ন। যে রাষ্ট্রীয় অহমিকা ও টিউটন দস্তকে সিংহাসনে বদাইয়। সে 

কত বড় দানবের আবাহন করিতেছে! এইরূপে দেবতাকে ছাড়িয়া 

রাষ্ট্রূপ অপদেবতার পুজায় প্রবৃত্ত হইল এই প্রবল পরাক্রান্ত জাতি। 

অন্তদৃষ্টির অপূর্বব পরিণতি ঘটিল ! 
কিন্তু এ ছাড়াও নানারকমে এই সমষ্টিগত অহমিকা জগতের ক্ষতি 

করিতে আরম্ত করিল । সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করিল এই বদ্ধমূল ধারণা 

যে ব্যক্তির জীবনের আপন মূল্য কিছু নাই, তাহা সমষ্টির জীবনের 

কলকজ্জা মাত্র হইবে । ব্যক্তিকে অন্নবস্থ শিক্ষা স্বাস্থ্যাদির দিকে লক্ষ্য 

রাখিতে হইবে বই কি! কিন্ত স্বতন্ত্র ইচ্ছা তাহার থাকিবে 

না, সে সমষ্টির আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাত্র হইবে। এখন, এই যে 

সমষ্টি, ইহা! ত মূলে একটা অস্পষ্ট ধারণা! ইহার অবস্থান 
কোথায়, কোথ। হইতে ইহ? আপন ইচ্ছা, সংকল্প ও শক্তি প্রয়োগ 

করিবে? এ প্রশ্নের উত্তর, রাষ্্। বাষ্ট্রই নিয়ন্তা অনুমন্তা, সেই প্রাণবস্ত, 

তাহার সন্তাতেই মানব জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। এই রাষ্ট্রকে করিতে, 
হইবে সর্বরকমে পূর্ণ ও শক্তিশালী, সর্ববদ্রষ্ট] ও সর্বব্যাপী । ফলে, ব্যক্তি 

গেল, তাহার স্থানে আপিলে স্থুগঠিত স্থনিয়ন্ত্রিত সর্বশক্তিমান সর্বগ্রাসী 

আধুনিক রাষ্ট্র। জান্মানী বর্তমান যুগের ষ্টেট পূজন প্রবন্তিত করিল। 
ংঘটন ও সংঘশক্তি চরমে উঠিল, কিন্তু তাহার মূল্য ধরিয়া দিতে হইল 
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মানুষকে । সে মুল্য যে কতটা, তাহা আজও সম্যক বোঝা যায় নাই। 

তবে, গভীরতর বৃহত্তর জীবনের আদর্শ পশ্চাতে হটিয়! গেল। চলিয়া 

গেল বোধির শক্তি, অধ্যাত্ম জীবনের মাধুর্য, যাহা শুধু ব্যক্তির মধ্যেই 
প্রকট হইতে পারে। এটুকু পরিষ্ষার। 

নবীন যুগের রাষ্ট্র হইল লোকের চক্ষে দিব্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সত্তা । আগে- 

কারদিনে যেরূপ দ্বিধাশূন্য হইয়া লোকে দেবতার আদেশ মাথায় তুলিয়া 
লইত, সেইরূপ এখন রাষ্ট্রের আদেশ মানিয়! লইতে লাগিল । রাজ্যের 

মধ্যে সুনীতি দুর্ণাতি নির্ধারিত হইতে লাগিল রাষ্ট্রের অনুমোদিত কি 

অনন্ধমোদিত তাহার উপর | ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান রহিল না। 

অপর দিকে এক রাজোর সহিত অন্ত রাজ্যের সম্বন্ধ হইল ছুটী সমষ্টিগত 

প্রচণ্ড অহমিকার সংঘর্ষ, যুদ্ধ। এই যুদ্ধই হইল মানুষের মস্ত বড় কাজ। 
আগেকার যুগে ব্যক্তিগত এক অহমিকার সহিত আর এক 

অহমিকার যুদ্ধ বন্ধ থাকিত প্রতীকের, আদর্শের বা আচারের 

প্রভাবে । যখন বাজ্যগঠন হইল, তখন রাজা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ 
বন্ধ করিলেন। রাজ! ও ত্রান্ধণ দেবতার প্রতিনিধি ছিলেন, তাহার! 

দেবতার নামে শাস্তি রক্ষা করিতেন । কিন্তু এখনকার আন্তর্জাতিক 

পরিবেশে দেবতার কখ। কে শুনিবে! স্থনীতি দুর্ণীতি মানে জয় পরাজয় । 
এই যেজান্মানীর রাষ্ট্রনীতি, ইহারই অপর বহু জাতি, কেহ খোলাখুলি, 

কেহ লুকাইয়া, অনুকরণ করিতেছে । যুদ্ধাবস্থা ও শাস্তির অবস্থার মধ্যেও 

বিশেষ তফাৎ নাই, কেন না শাস্তির দিন মানে যুদ্ধের জন্য প্রস্ততি । যুদ্ধে 
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যেমন নানা আক্রমণ-পন্থা! আছে, শান্তিতেও সেইরূপ কত পন্থা আছে! 

যুদ্ধে শক্রকে প্রাণে মারা হয়, শান্তিতে পেটে মারা হয়। পেটে মারিবার 
কত রকমের ভীষণ শন্্র আছে তাহা পাঠক ভালরূপেই জানেন । 

তাহা হইলে নবীন তস্থে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শেষ হইবে, সুনীতি কুনীতিরও 

আর কোন প্রয়োজন রহিবে না। মানবের এক লক্ষ্য হইবে সর্বব- 

শক্তিমান রাষ্ট সংগঠন | আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, যুদ্ধে বা শান্তিতে, প্রবল 

দুর্বলকে গ্রাস করিবে, দুর্বল জাতির সমূলে উৎপাটন নিরন্তর ঘটিবে। 

অবশেষে একদিন জগতের যোগ্যতম জাতি, টিউটন, জগৎ জয় করিয়। 

মানবের প্রগতির পথ উনুক্ত করিবে । এই জান্মানীর স্বপ্র। জান্মানীকে 
দেখিতে হইবে যে তাহার এই সংস্কৃতি লইতে পারিবে কে! কর্ম-কুশলতাও 

এ সংস্কৃতির অন্তর্গত। ইউরোপ বা আমেরিকার লাতিন জাতিসমুহ 
কোথায় পাইবে এরূপ কষ্ট, এন্প কর্মকোঁশল, যাহার দ্বার! তাহারা মানব 
জাতির অগ্রগতির সাহাযা করিবে! আফ্রিকা বা আশিয়ার স্বভাবতঃ 

শক্তিহীন উদ্ভমহীন নিশ্-অধিকারী জাতিবৃন্দের ত কথাই নাই! তাহা 

হইলে মানবের একমাত্র আশা এই যে জাশম্মানী অপর সমস্ত টিউটন 

জাতিকে কুক্ষিগত করিয়া এক বিরাট টিউটন মহাজাতি সৃষ্টি করিয়া 

ক্রমোন্নতির মার্গ উন্মুক্ত রাখিবে। মানুষ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ 
করিবে। 

সকল জান্মানেরই যে এই এক মত ছিল, তাহা নহে। বেবীর ভাগ 
জাম্মন জ্ঞাতপারে এক্লপ মনে করে নাই । কিন্ত তাহাতে কি আসে 
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যায়! একটা অপেক্ষাকৃত ছোট দল, ভাবুক, শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী 

সমগ্র জাতিকে অঙ্গুলি হেলাইযা চালাইতে পারে, রাষ্ত্রীয় জীবনের উপর 
আপন ছাপ মারিতে পারে । জনসাধারণ তাহাদের সব কথা না বুঝিলেও 

অবচেতন ভাবে তাহাদের নির্দেশ মানিয়া চলে। জাশম্মীনীতে এইবূপই 

ঘটিল। সমগ্র জানম্মীন জাতি, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, স্ফুট বা অর্দন্ফুট স্বরে, 
এই নেতৃবর্গের সরে সুর মিলাইল | এই নবীন জীবনধারাকে উপহাস 

করা সহজ। ততোধিক সহজ ইহাকে অবজ্ঞ! কি দ্বুণ। প্রদর্শন করা-_ 

বিশেষতঃ যখন আমরা নিজেরাও গোপনে এই পন্থা গ্রহন করিয়াছি, শুধু 
সাহস ও সামর্যের অভাবে পূর্ণভাবে তাহার অনুসরণ করিতে পারি নাই। 

জাম্মানীর ক্রিম্বাকলাপের পশ্চাতে যে সরল নিষ্ঠ। রহিয়াছে তাহা বিরুত 

হইলেও তাহার কত শক্তি তাহ! আমাদের বোঝা কর্তব্য, একথা মানিয়' 

লওয়াই ভাল। জাম্মানের জীবনে, যাহাকে চলিত ভাষায় বলে ঢাকঢাক 

গুড়গুড়, তাহা নাই, তাহার মুখে এক পেটে এক নয়। অবশ্ত একদিন 

জাম্মানীর আন্রিক আদর্শকে জগৎ হইতে সরাইয়া দিতেই হইবে, 

তাহার রাষ্ট্রীয় দস্তকে চূর্ণ করিতেই হইবে। তবে তাহা আমরা পারিব 

যদি আমরা তাহারই মত একনিষ্ঠ হই, অথচ আমাদের নিষ্ঠাকে তাহার 

মত বিকৃত রূপ ধারণ করিতে না দিই । নহিলে শুধু মহৎ উদ্দেশ্তের নামে 
খেলা করিলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না । 

জান্মীন ধারার দুই দিক আছে, এক অন্তরের ও দ্বিতীয় বাহিরের, 

অর্থাৎ এক রাস্ত্রীয় অপর আন্তর্জাতিক । রাস্্রীয় দ্রিকে প্রধান নীতি 
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ব্যক্তিকে দমন, নিশ্বম ভাবে দমন, অবশ্ঠ ব্যক্তির নিজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গল 

সাধনের অঙ্গুহাতে ! এই নীতির প্রভাব এমন বাড়িয়া চলিয়াছে ষে 

ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্রোর দল আর মাথ! তুলিতে পারিতেছে না । তাহারা 

অপেক্ষা করিতেছে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার জন্ত, চাকা আবার 

ঘুরিয়া যাইতে পারে এই আশাতে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আদর্শের 

সংঘর্ষ আজও চলিতেছে, জয় পরাজয় অনিশ্চিত । একবার মহাযুদ্ধ হইয়া 

গেল কিন্তু স্রোত ফিরিল না। আবার এক জগব্ব্যাপী যুদ্ধ লাগিয়াছে। 

এ যুদ্ধ শেষ হইরা গেলে বুঝিতে পার! যাইবে যে বাক্তির অদৃষ্টে কি 
আছে । তবে মারামারি কাটাকাটি দ্বারা আদর্শের জয় পরাজয় নির্ধারিত 

হয় না। গতবারে যুদ্ধ জিতিয়া কি কিছু শিক্ষা হইয়াছিল! তাহা 
হইলে আজ ফরাসীর এ দুর্দশা কেন? 

আত্মগ্রবঞ্চন! সাংঘাতিক জিনিস। আমাদের মনে রাখিতেই 

হইবে ষেজান্মানী তাহার আন্তর্জাতিক নীতিগুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া 
খোলাখুলি সেই নীতির অন্ুসরণ করিতেছে । কিন্তু পবিত্র অহ্মিকাকে 

অপর জাতিও বড জিনিস বলিয়াছে। তাহা যদি হয় ত জান্মান 

দোষ করিল কি! প্রবল ও দুর্বল জাতি, প্রগতিশীল ও পশ্চাৎ্পদ 

জাতি, এ ভেদ ত জান্মান ছাড়া অপরেও করিয়াছে! গায়ের 

জোরে কি বাণিজ্য বুদ্ধির জোরে আধিপত্য স্থাপন কি ইতিহাসে 
আর কেহ করে নাই? প্রবল দুর্বলকে প্রাণেও মারিয়াছে, পেটেও 

মারিয়াছে। মাঝে মাঝে হত্যাকাণ্ড সংগটিত হইয়াছে । তবে প্রভেদ 
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কোথায়, বুঝিতে হইবে। প্রথম জান্মানী মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছে, 
সে তাহার নিশ্মমতার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করে না। 

দ্বিতীয়তঃ, যাহা স্থুদুর আশিয়৷ আফ্রিকাতে সংঘটিত হইত, জার্মানী 
তাহা ইউরোপের মাঝে আরম্ভ করিয়াছে । হয়ত ভালই করিয়াছে 
মুখোস খুলিয়৷ । জগৎ দেখুক নগ্ন অস্থরের বীভৎস মু্তি। যুদ্ধ যুদ্ধই, 

পাদরী সাহেবকে সম্মুখে শিখণ্ডীর মত খাড়া করিলেই কি তাহাকে 

অন্ত কিছু বলা যায়! ভাল মন্দের প্রভেদ আজ আমাদের চোখের 

সামনে জাজল্যমান। ভাল চাও ভাল নাও, মন্দ চাও মন্দ নাও। 

কিন্তু আর ছেঁদে। কথায় মনের ভাব ঢাকিতে চেষ্টা করিও না। কোন 

ফল হইবে না। জাম্নানী সে পথ বন্ধ করিয়াছে। দেবতারা 

দেখাইয়াছেন যে কন্ম ঠাট্ট। তামাসার বসত নয়। 

জান্মানের সকল গগুগোলের মূলে এই গলদ যে সে তাহার দেহ- 
প্রাথকে আত্মন বলিয়া! ভূল করিয়াছে । এ টিউটন মানবের প্রাচীন ওডিন- 

পূজার প্রত্যাবর্তন নয়। এ এক নৃতন পথ, জড়বিদ্া ও অধ্যাত্মবিদ্ধা, 

আত্মনের নির্দেশ ও দেহমনের নির্দেশ, চরম সত্য ও ব্যবহারিক 

প্রতীয়মান সত্য, ইহাদের মধ্যে গোলযোগের ফল। সমাজের উপর 

ব্যক্তিগত অহমিকার অধ্যারোপ, জড়বাদের স্কন্ধে সুক্মম তত্বের আরোহণ । 

ফল, গোলকর্ধাধায় প্রবেশ। এ গোলকধাধা হইতে বাহির হওয়ার 

একমাত্র পন্থা অভে্দ উপলব্ধি, সকল অহমিকার বজ্জন, মণিগণের 

মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট স্থত্রের দর্শন । এ পথ যে দেখাইবে সেই মানবের বন্ধু। 
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বন্ঠ 

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ 

মানবের অগ্রগতির এই যে শোচনীয় পরিণাম আজ দাড়াইয়াছে 

ইহা! বুঝিতে হইলে ব্যক্তিবাদের বথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে একট] পরিফার 
ধারণা থাকা আবশ্তক। কেন না, কি হইতে কি হইয়াছে, মানুষ শিব 

গড়িতে গিয়া! বানর কেন গড়িল, তাহা না বুঝিলে ভবিষ্যৎ কাধ্যব্রম 

কিরূপে স্থির হইবে! ব্যক্তিবাদের মূলতন্ত্র বাক্তিন্াতন্র্য । এক একটি 

পৃথক সত্তা, তাহার পূর্ণ অধিকার আছে আপন ইচ্ছা! ও বুদ্ধি অনুসারে 

আপন জীবন সার্থক করিবার । এই অধিকার মাত্র একটি দিকে সীমাবদ্ধ, 

ন্হিলে ইহার গতি অপ্রতিহত । সীমা এইখানে যে স্বাতন্ত্রকামী জন 

অপর কোন জনের অধিকারে কোনবূপে হাত দিবে না। অর্থাৎ কোন 

ব্যক্তি অপরের জীবনকে খর্ব করিতে পাইবে না। এই স্বাতন্ত্র ও এই 

তাহার গণ্ডী, ছুইয়ের সামগ্তন্য নীতির উপর ব্যক্তিবাদের যুগ তাহার 

সমবেত জীবন গড়িয়৷ তুলিয়াছে। এই নূতন ধারার জীবনে মানুষের 

যেমন পাওনা আছে তেমনই দেনাও আছে, যেমন স্বাধীনতা আছে 

তেমনই শৃঙ্নাবন্ধনও আছে, যেমন অধিকার আছে তেমনই কর্তব্যও 

আছে। 
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এ ত গেল একটা জাতির আপন ভিতরের কথা । আন্তর্জাতিক 

জীবনেও অনেকট1 একই ব্যাপার ঘটিল। বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ যেমন 

বাক্তিকে মুক্তি দিল, তেমনই জাতি বা রাষ্ট্রকেও মুক্তি দিল। প্রত্যেক জাতি 

পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবে, কিন্তু সে অপরজাতির স্বাধীনতাকেও মানিয়া লইবে, 

শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে। পূর্ণ স্বাতন্ত্রোর মন্ম এই যে স্বতন্ত্র জাতি পৃরাপুবি 
তাহার আপন ভাগানিয়ন্। হইবে, তাহার ইচ্ছা হয় সে স্থরাজা স্থাপন 

করিবে, না হয় কুরাজ্য স্থাপন করিবে, কিন্তু স্বরাজ্যে তাহার জন্মগত 

অধিকার। বাহিরের দরদী তাহাকে অঞ্ষদ নাবালক সাব্যস্ত করিয়া 

তাহার অধিকার ক্ষপ্ন করিতে পাইবে ন।। তাহ হইলে মোট কথা এই 

দাড়ান থে প্রত্যেক বাক্তি বা জাতি অবাণে স্বচ্ছন্দে চলিতে পাইবে, কিন্তু 
অপর ব্যক্তির ব! জাতির স্বচ্ছন্দ গমনে সে কোন বাধ! দিতে পাইবে না । 

নীতি হিসাবে এসব খুব ভাল কথা, কিন্তু কাধ্যতঃ ইহার প্রয়োগ বড় 

কঠিন। তাই ব্যক্তির নিয়মনের জন্য রাষ্বীর বিধান এবং জাতির 

নিয়মনের জন্য আন্তর্জাতিক বিধান বিহিত হইল । 

ব্ক্তিবাদী যুগের এই কল্নাসমূহ আজও সর্বথা যায় নাই। আজও 

এত কাগু হওয়ার পরেও আন্তর্জাতিক সংঘের আন্তর্জাতিক আইন-ফানুনের, 

মোহ পুরাপুরি কাটে নাই । কিন্তু সংঘের ডিক্রী জারী হইবে ক্িরূপে, কে 

জারী করিবে, তাহ! কেহই জানে না! ছোটকে, দুর্বলকে না! হয় ধমক দিয় 

কাজ করান যায়! কিন্ত বড়কে ত্বাটিয়। ওঠা কঠিন ব্যাপার। জাপান 

মাঞ্ুকুয়ে! লইল, ইতালী হাবসী-সাম্রাজ্য গ্রাস করিল, স্পেনে দীর্ঘকালব্যাপী 
৬৭ 



আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলিল, পশ্চাৎ হইতে বড় বড় জাতি, কেহ বা এদিকে 

কেহ ব! ওদিকে, অগ্রিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন। সংঘের উপরোধ 

উপদেশ ধমক বা! আদেশ কেহ গ্রাহও করিল না। আন্তর্জাতিক সংঘ 
ও আন্তর্জাতিক আইন প্রহসন হইয়া দাড়াইল। জগত বুঝিল যে আবার 

একটা মহাযুদ্ধ বই গত্যন্তর নাই । যথাকালে যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু আশ্চর্য 

এই যে এবারও উভয় পক্ষ দাবী করিতেছে যে তাহাদের লক্ষ 

মহামানবের উন্নতি সাধন, দুর্বলের স্বাধীনতা সংরক্ষণ। তবে মুখোস 
প্রায় খুলিয়া গিমাছে, আর বড় একটা কারও উৎসাহ নাই নিছক 

পরোপকার চচ্চাতে। হয়ত এ যুদ্ধের পরেও আবার অক্ষম পক্ষে 

পুর্ণস্বাতন্ব্ের বদলে 70%00969-এর ব্যবস্থা হইবে, নাবালকের সম্পত্তি 

রক্ষার জন্ত অছি নিযুক্ত হইবে। কিন্তু জগৎ আর বিশ্বাস করিবে না যে 

ইংবেজেরা৷ ইহুদীর দরদী বন্ধু, বা ফরাসীরা। সিরীয় আরবের অভিন্নহৃদগ় 
স্থহদ। হাবসী বাদশাহ যখন গুগ্ার হস্তে নিগৃহীত হইতেছিলেন, তখন 

কেহ একটা “আহা !”-ও বলিল না। কিন্তু মহাযুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে 

ফরাসী ও ইংরেজের হাবসী-গ্রীতি উছল হইয়া! উঠ্ভতিল। মোট কথা, 

আপন-পর ভেদ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ এসব সমস্যার সমাধান হইবে 

না। আত্তর্জাতিক সংঘ, আন্তর্জাতিক আইন, এসবই জোড়াতালি 
মিটমাটের বাপার। গুরুবরের স্পষ্ট নির্দেশ যে মানুষ যেদিন মনকে 

অতিক্রম করিয়] উর্ধে উঠিবে তখনই সে আপন অন্তরস্থ পুরুষ ও সর্ববভূতের 
অন্তরস্থ পুরুষকে এক ও অভিন্ন বলিয়া বুঝিবে, সবাইকে চিনিৰে এক 
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অথগ্ড বিরাট পুরুষের প্রকাশ বলিয়া । আজিকার অন্ধ মানুষ হয় ত 

উপহাস করিয়া! বলিবে, “ধান ভানিতে শিবের গীত কেন!” কিন্তু আর 

বেশী দিন মানুষ অন্ধ থাকিবে না, তাহার দৃষ্টিলাভ নিয়তি-নির্দিষ্ট । দিব্য- 
দীপ্ির অরুণ রাগ দিগন্তে দেখ। দিয়াছে । 

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ দেখাইতেছেন যে জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন কিরূপে 

অগ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর স্বাতন্ত্র্ের আদর্শকে ধীরে ধীরে খর্ব করিল । 

যুক্তিবাদ ও স্বাধীনতার যে আদর্শ লইয়া ফরাসী জাতি অষ্টাদশ শতকের 
শেষ ভাগে রাজার বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার সহিত 

সকলেই পরিচিত আছেন। তাহার! চাহিয়াছিল এক কোপে রাজ। 

জমীদার ও ধর্মযাজকদের বন্ধন ছিন্ন করিয়৷ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা! 

প্রতিষ্ঠিত করিবে । এই বিপ্লবের ফলে সার। ইউবোপময় স্বাতস্তযেব ও 

যুক্তি-বুদ্ধির একট। জোবু হাওয়া বহিল। ঘাত-প্রতিঘাত অবশ্থন্তাবী, তবে 

মোটের উপর উনিশ শতকের মানুষ যুক্তিবাদ ও স্বাধীনত!র আদর্শেরই 
অন্গদরণ করিতে লাগিল । অথচ বিশ শন্তকে দেখ! যাইতেছে যে সব উলট- 

পালট হইয়া গিয়াছে । যুক্তির স্থানে আপিয়াছে একচ্ছত্রী অতিমানবের 

আদেশ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের স্থানে আসিয়াছে বাক্তির বিলোপ । এই পরি 

ণামেরএকটা বড় কারণ, গুরুবর বলিতেছেন, জড়বিজ্ঞানের নির্দেশ | জড়- 

বিজ্ঞানের মধ্যে আধুনিকতম বিজ্ঞান জীববিগ্ঠ/ | এই বিদ্যার গৃঢ়তত্বগুলি 
সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল বহু বহু কাল পূর্বে প্রাচীন ভারতে ও 

প্রাচীন গ্রীসে । কিন্ত পরবর্তী মধ্যযুগের অন্ধকারে অপর সমস্ত প্রাচীন 
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বিদ্যার সহিত এ বিদ্যাও লুগ্চপ্রার় হইয়! গিয়াছিল। উনিশ শতকে ডারুইন 

প্রমুখ পণ্তিতগণের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে এই বিছ্যার পুনরুজ্জীবন 
হইল। সভা মানবের পক্ষে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও জীবজগতের 

ক্রমবিকাশ একটা মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া গণিত হইতে লাগিল । মানুষ 

শুনিয়! অবাক হইল যে সে এবং নগণ্য এককোষ প্রাণী এমিবা জ্ঞাতিকুটুম্ব, 

তৃণশৈবালাদিও তাহার আত্মীয় । এ সব ত ভাল কথা৷ কিন্তু আপদ হইল 

যে একশ্রেণীর পণ্ডিত জীবজগতের বিধিবিধানসমূহকে মানবের সামাজিক 

ও বাস্ীয় ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । তাহাদের নজরে সমাজ 

বা রাষ্ট্র হইল ০7:28019া0 সমগ্র দেহতন্ত্র; অতএব ব্যক্তি হইল দেহকোবষবত, 
অবচেতন । এই নূতন পরিপ্রেক্ষা লইয়া যে-সকল রাষ্ট্র ব জাতি গড়িয়া 
উঠিতে লাগিল, তাহাদের মূলমন্ত্র স্বভাবতঃই এই হইল যে ব্যক্তিস্বাতস্ত্রোর 

কোন মূল্য নাই, রাষ্ট্র সব। এইরূপ অপর নানা বিপদও আসিয়৷ 
জুটিতে লাগিল, গণ্ডগোল বাধিয়া গেল মানবের জীবনযাত্রাতে । 

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে জড়-বিজ্ঞান মানুষকে দুইটা বিপরীত দিকে 

ঠেলিয়। লইয়। গিয়াছে । এক দিকে শিখাইয়াছে প্রবল ব্যক্তিবাদ। সে 

ব্যক্তিবাদ প্রচণ্ড প্রাণময় অহমিকা, তাহাতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাস্র 

নাই। অপর দ্বিকে শিখাইয়াছে নিতান্ত স্বার্থপর সমবেত জীবন, 

তাহাতে বাক্তিগত প্রগতির কোন স্থান নাই, অপর জনসমবায়ের সহিত 

কোন মৈত্রীসন্বপ্ধণও নাই । জীবতত্ব চচ্চা করিতে গিয়! মানুষ দেখিল যে 

প্রত্যেক জীব আত্মবক্ষার জন্, আত্মোন্নতির জন্য, আত্মতুষ্টির জন্য, অবাধে 
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অপরুকে পদদলিত করিতেছে, পরিবেশের সহিত অহরহ্ঃ যুদ্ধ করিতেছে । 

সে ভাবিল, আমিও কেন এইরূপ না করিব! সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 

নানা বাবস্থা করিতে সে প্রবৃত্ত হইল বাহার এই মূলনীতি । পশুজগতে, 
কীটপতঙ্গের জগতে হয়ত এরূপ ঘটে । তাও সর্বত্র ঘটে কি না, সন্দেহ | 

ব্যক্তিগতভাবে যদি সর্বত্র ঘটিত, তাহা হইলে বল্মীক, মধুচক্র ও বীবর- 

গ্রাম গড়িয়া উঠিত না। আচ্ছা, যেখানে আমরা স্বার্থপর হিংসানীতি 

দেখি, তাহারই বিবেচনা করা যাক। সিংহ হরিণ মারিয়! খায়। কেন? 

প্রকৃতির নিয়মে, তাহার স্বভাব বলিয়।। অনেক মানুষও জানোয়ার 

মারিয়া তাহার মাংস খায়, কিন্তু সে ত স্বভাববশে নয়! তাহার বুদ্ধি 

আছে, চিন্তা আছে, সে একট ভাল মন্দ স্থির করিয়া চলে । আবার 

অনেক মানুষ আছে, অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা! মাংস খায় না। খায় 

না, খাওয়া উচিত বা প্রয়োজন মনে করে না! বলিয়া । তেমনই বংশবৃদ্ধি 

জীবের একট! স্বভাবগত বৃত্তি। কিন্তু মানুষের মধ্যে বিস্তর সংযমী 

ব্রহ্মচারী আছেন ধাহারা৷ বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া এই বৃত্তিকে সংযত 

করিয়াছেন। অতএব ঘোর গলদ ঘটিল যখন বুদ্ধিজীবী মানব রাস্্ীয 

ব্যাপারে বুদ্ধিহীন পশ্ুপক্ষী কীটপতঙ্গের ধারা বরণ করিয়! লইল। সে 

মনম্থ করিল, আমি বলবান হইব, কর্শকুশল হইব, অপরের উপর 
আধিপত্য করিব । বিচিত্র পন্থা! ধরিল যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদ ! সেকালে 

আচারবাদের যুগে, এ বালাই ছিল না। মান্থুষ তখন গতানুগতিকের 

অনুসরণ করিত। তাহার অধিকার অপেক্ষা তাহার কর্তব্যকেই সে 
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বড় বলিয়! দেখিত, দেখিতে বাধ্য ছিল। বুদ্ধিবাদ তাহাকে প্রেরণ! 

আনিয়৷ দিল আপন হক সাব্যস্ত করিবার। উপরে বলিয়াছি ফে,. 

বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইল যে যেমন দেনা আছে তেমনই পাওনাও আছে। 

কিন্ত জীববিগ্ভার তাড়নাতে মানুষ নৃতন নূতন রকমের জনসমবায় গঠনে 
মন দিল। নিট্শৈবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, নৈরাশ্যবাদ ইত্যাদি নানা মতবাদ 

তাহাকে বলিয়া দিল যে ব্যক্তি ব্যক্তিকে অবাধে দাবাইয়৷ রাখিতে 

পারে, রাষ্ট্র ব্যক্তির নিপীড়ন করিতে পারে, এক জাতি অপর জাতিকে 

নিগৃহীত করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে গ্রাসও করিতে পারে । কর্ম- 

তৎপরত৷ হইল নূতন দেবতা, যাহার সন্মূথে সকল ন্যায়-অন্ায় বোধকে 

বলি দিতে হইবে। কর্মে সফলতা হইল স্থনীতি, যেন তেন প্রকারেণ 

কাজ হাসিল করাই যথার্থ ধর্ম । 

তার পর জীববিষ্ঠা হইতে মানব এ তত্বও আহরণ করিল যে 

জীবজগতের ক্রমোত্তরণ ব্যাপার শ্রেণীগত, ব্যক্তিগত নয়। সে তুলিয়া 

গেল যেবুদ্ধি বিকশিত হওয়ার পূর্বে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, বুদ্ধির 

উন্মেষের পরে ব্যক্তিই হইয়াছে ক্রমবিকাশের চাবিকাঠি । বুদ্ধিজীবী 
মানব স্বেচ্ছায় বিবর্তনের অনুকূল পন্থাও অবলম্বন করিতে পারে, 

প্রতিকূলও পারে। পশু তাহা পারিত না। অবশ্য মানুষ প্ররুতির 

অভিব্যক্তি রোধ করিতে পারিবে না, তবে সে স্বেচ্ছায় প্রগতি স্রোতের 

বাহিরে পড়িয়া থাকিতে পারে। তাহার নিয়তি সম্বন্ধে উপনিষদের 
খধি নির্দেশ করিয়াছেন যে “আত্মন্ন জন অন্ধতমসাবৃত অস্র্ধ্য লোকে 
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প্রবেশ করে।” মানবের বিবর্তন যে শ্রেণীগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত নয়, 

এই ভ্রান্ত ধারণ! হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জান্মান আদর্শের বাষ্্র-কল্পনা 

যাহার মূল মন্ত্র, রাষ্ট্র ও জাতিই সব, ব্যক্তি কিছুই না । 

তাহ। হইলে দেখিতেছি যে একদিকে রাষ্ট্রের বা বর্ণের বা সাম্াজোর 

সর্ধগ্রাী আস্ুরিক অহমিকা, অপর দিকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত 

স্বাতস্ত্র্ের পূর্বতন আদর্শ, এই ছুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবাধ্য । সেই 

তঘর্ষেরই একটা রূপ বর্তমান মহাযুদ্ধ। তবে এখনও লুকোচুরি 
চলিতেছে । মুখে ও কাজে এক হয় নাই। হইবেও না, যতদিন মানুষ 

ভগবানকে ইহজীবনের সকল কার্যে সকল ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে 

ন। পারিবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই জাতিগত ঈর্ষা বিদ্বেষের পশ্চাতে দেখা 
দিয়াছে এক নবীনতর বৃহত্তর আদর্শ যে সমগ্র মানব জাতি অভিন্ন 

এক, একদিন সারা পৃথিবী জুডিয়া এক অখণ্ড বিরাট বাষ্ট্র স্থাপিত 

হইবে যাহার মধ্যে আজিকার খণ্ড খণ্ড রাজ্য ও সাম্রাজ্য সব বিলীন 

হইয়। যাইবে । বহু ভাবুকের মুখে এই কথা৷ শোনা যাইতেছে । কথাটা 
খুব বড়, তবে পাঠক একটা কথা কিছুতেই ভুলিবেন না । শ্রীঅরবিন্দ 

কোন দিন চান না যে তীহার উপলব্ধ ভবিষ্যৎ দেব-মানব সব এক 

ছণচে ঢালাই হইবে, এ পৃথিবীর অপূর্ব বৈচিত্র একটা অস্থন্দর ধূঅবরণ 
মহাকাশে লয় পাইবে । তাহার কল্পিত ভবিষ্য মানব দিব্যজ্ঞানে জাগ্রত 

হইবে, তাহার অহমিকা দূর হইবে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব যাইবে না। বিচিত্র 
বর্ণবিষ্তাস থাকিবে, নানা গ্রামে নানা স্থুরে নানা যন্ত্র বাজিবে, কিন্ত 
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অসঙ্গতি অসামঞ্তন্ত কোথাও থাকিবে না। বেখাগ্সা বেস্থরো৷ বলিয়া জগতে 

কিছু রহিবে না। কেন রহিবে না, একটু ভাবিয়া দেখুন। কারণ তখন 

সকলেই জানিবে যে সংসাররূপ কণ্ঠহারের মণিসমূহ একই স্থত্রে গাথ|। 

বিদ্ভ। মানেই সেই স্থৃত্রের উপলব্ধি। বিজ্ঞ হমূত মাথা নাড়িয়া বলিবেন, 

এ কোনদিন হইবে না, হইতে পারে না । কিন্তু এ পরিণতি না হইলে 

জগতে মানবের অভযদয়ের কোন অর্থ থাকে না, মানবসমাজের আদিম- 

তম অবস্থা হইতে এখানকার অবস্থাতে ক্রমোত্তরণেরও কোন অর্থ থাকে 

না। একে একে ব্ক্তির, পরিবারের, কুলের, গোষ্ঠীর সংকীর্ণতাকে 

অতিক্রম করিয়া! যেরূপে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ একদিন অভেদদর্শী 

নর রাষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া জগতে অখণ্ড মানব-সমাজ গড়িয়া তুলিবেই । 

এ অলীক স্বপ্ন নয়। তবে, মানবের দেবতাকে বাদ দিয়! মানব-মহামণ্ডল 

গড়িয়া উঠিবে না, ইহাও নিশ্চিত। 

বর্তমানে যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি তাহা বুঝিতে 

হইলে সমস্ত ব্যাপারট। বহিররষ্টির ও অন্তূর্টির দিক দিয়া আলোচনা 

কর! আবশ্তক। বহির্ূ্টির কাজ বাহির হইতে দেখা, বাহিরে দীড়াইয়া 

জগদ্যাপারকে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ, যেমন বাহির হইতে মানুষ 

একট যন্ত্রের কাজ নিরীক্ষণ করে। যখন মন ইন্দ্রিয় সাহায্যে যন্ত্রের 

সমস্ত ক্রিয়। প্রত্যক্ষ করিল, বুদ্ধি তাহার বিধান আবিষ্ষীর করিল, তখন 

মানুষ তাহার উপর নিজের সংকল্প প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে 

বাষ্টি ও সমষ্টি আপন আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে জনসমাজের 
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উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে প্রত্যেক রাষ্ট্র হইল 
আপনাতে আপনই পূর্ণ এক একটা সত্তা। সে আপন জীবন সার্থক 

করিবার জন্য ব্যক্তি ও জনসমাজকে আজ্ঞাকারী ভৃত্যে পরিণত করিবে। 

বাক্তিকে বা! জন-সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষা অন্নবন্ধ যাহা দেওয়া প্রয়োজন 

বোধ করিবে তাহা দিবে, কিন্তু বাষ্ট্রের স্বার্থের, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্ত | 

আমাদের বাঙ্গলাতে একটা কথ! আছে, মুসলমানের মুরগী পোষা । 

মালিক কত যত্তই না করে মুবগীকে, কিন্তু সবটাই নিজে ডিম মাংস 

খাইবে বলিয়া । মুরগীর যে আপন একটা প্রাণ আছে, চেতনা আছে, 
সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। আধুনিক নমুনার রাজ্যেও 
সেইরূপ ব্যক্তির ইচ্ছার দিকে নজর করিবার দরকার নাই, তাহাকে 

আত্মোন্নতির স্থযোগ দেওয়ারও দরকার নাই, সে বাঙ্গালী মুসলমানের 

মুবগীর মত বহাল তবিয়তে থাকিয়া গৃহস্থের পুষ্টিসাধন করিলেই হইল । 

রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য যাহা কিছু করিবে, তাহা এই জন্ত যে তাহাকে 

রাষ্ট্রের কাজের জন্য গড়িয়! পিটিয়া তৈয়ারী করিয়! লইতে হইবে। 

কেন ন৷ সে রাষ্ট্র্দহের অবচেতন উপাদান মাত্র । যে-বিধানের ছার! 

ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহার অবস্থান ব্যক্তিসত্তার বাহিরে । সে-বিধান 

যদি ধীমান শক্তিমান ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা আবিষ্কৃত বা! নির্ধারিত হয়, 

তাহ! হইলেও একথা সত্য । বহিরঙ্গের এই স্বরূপ । 

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্ষ উত্তয়ের আরম্ভ একই স্থান হইতে, উভয়েরই লক্ষ্য 

বাষ্টির ও সমষ্টির সামপ্রস্ত সাধন, তাহাদের দ্রেহ-প্রাণ-মনের বুহস্য 
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উদঘাটন। কিন্তু ইহাদের নজর বিভিন্ন, ধারা বিভিন্ন । বহিরঙ্গের কথ! ত 

উপরে বলিলাম। তাহার দৃষ্টি কতট! বাহা, ভাহা বোঝা গেল। অন্তরঙ্গ 
কিন্ত সব জিনিসটাকে দেখে নিত্য-বিকাশোন্মুখ আত্মচৈতন্ের দ্রিক 

হইতে । এখানে জীবনবিধানের অবস্থান আপন অন্তবেই, বাহিরে নয়। 
আমাদেরই ভিতরের সত্তা কাজ করে আত্ম-উপলন্ধি ও আত্ম-প্রসারের 

দ্বারা। যুক্তিবুদ্ধি আছে, সংকল্প আছে, কিন্তু তাহার! আত্মনের নির্দেশ 

মত কাজ করে। যুক্তি আনে আত্ম-প্রত্যয়, সংকল্প আনে আত্ম-প্রভাব। 

তবে যুক্তিবুদ্ধিই অন্তরঙ্গের একমাত্র শক্তি নয়। নানাপ্রকারের জ্ঞান ও 
শক্তির আবাহন সে করে। বুদ্ধিকে ত প্রথম প্রথম সে উড়াইয়াই দেয়, , 
প্রাণশক্তির উপরই অধিক জোর দেয়। তারপর সে ক্রমশঃ জাগাইয়! 
তোলে উচ্চতর বুদ্ধি ও স্থক্মতর বোধিকে, এবং জগংকে দেখিতে পায় 

ঢের বেশী ব্যাপক ও সমগ্স ভাবে । বস্তর শুধু বাহিরের যান্ত্রিক রূপ ন 
দেখিয়া দেখিতে শিখে তাহার অন্তনিহিত মূল সত্য। শ্রীঅরবিন্দের 

কথায়, অন্তদৃষ্টির লক্ষ্য আত্মার উপলদ্ধি, আত্মাতে বাস, আত্মার সত্যকে 
ভিতরে বাহিরে সার্থক করা । 

কিন্তু, কই, ৪1)1001%19হ) ত মানব-জীবনের সমস্যার সমাধান 

করিতে পাৰবিল ন।! কেন সে পারিল না! তাহা ভাবিবার বিষয়। 

এই যে 3০1 আত্মন, ইহার সত্য স্বরূপ কি, ইহার অবস্থান 

কোথায়? সেই একই গোলযোগ বাধিল, যাহী বহিবঙ্গের বেলায় 

বাধিয়াছিল। বাষ্টিগত আত্মন ন। সমষ্টিগত আত্মন, কাহার পুর্ণ 
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পরিণতি মানব জীবনের লক্ষ্য ! অন্তমু্ধী ব্যক্তিবাদের আজ জগতে স্থান 

নাই। কেন না আজ ধরিয়া লওয়া হইতেছে ষে ব্যক্তি স্বভাবতঃই অপূর্ণ, 
তাহার পুর্ণতা রহিয়াছে আপন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে । খুব নিশ্মম 

ভাবে এই কথাটা বল৷ যায় মাহ্ুষকে-ব্যক্তিরপে তোমার বীচিবার 

অধিকার নাই, কোনরূপ পূর্ণ অভিব্যক্তি তোমার তোমাতে প্রাপ্য নয়, 

সমট্টির সহিত তোমার যে সম্বন্ধ তাহার দ্বারাই নির্ণাত হইবে তোমার 
চিন্তা ও কন্মের ধারা ; সম্টগত ঠতন্য, তাহার আপন অভিব্যক্তির জন্তা, 

তোমার সকল স্বাতন্ত্র হরণ করিয়া! তোমাকে বাষ্্রূপ যন্ত্রের পেরেক- 

কবজাতে পরিণত করিবে; অন্তদূ্টির সহিত এই নির্দেশের কোন 

অসঙ্গতি নাই । 

তবে, মানব সংস্কৃতির চরম নিয়তি কি এই? গুরুবর আশ্বাস 

দিতেছেন, তাহা কেন, আমরা আত্মনকে যদি ব্যাপকভাবে দেখি, যদ্দি 

উপলব্ধি করি অন্তর ছারা যে ব্যষ্টি, সমষ্টি, সমগ্র বিশ্ব, একই অখণ্ড 
সৎ-এর প্রকাশ, সর্বত্রই তিনি পূর্ণব্রহ্গরূপে বিছ্যমান, তাহ! হইলে আর 

কোন সমস্যা থাকে না। এই উপলব্ধির দীপ্তিতে আমরা ব্যষ্টি-সমষ্িকে 

তাহাদের যথার্থ পরিপ্রেক্ষাতে দেখিতে পাইব, বুৰিতে পারিব যে উভয়ের 

সমানভাবে, সঙ্গতভাবে অগ্রগমনই প্রকৃতির নিয়তি-নিদ্দিষ্ট অভিব্যক্তি | 

এই যে অগ্রগতি, ইহার ফলে ব্যাট সমষ্টিকে সার্থক করিবে; সমষ্টি 

বাষ্টিকে সার্থক করিবে । এক অখণ্ড বিরাট পুরুষের ব্যক্তিগত ও 

সমষ্টিগত রূপ একসঙ্গে সমানে সঙ্গত ও স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিলে 
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দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিবে না, ভেদও থাকিবে না। এক 

পূর্ণতর বৃহত্তর একত্বে তাহারা মিলিত হইবে। 

আবার এদিকে অন্তদুষ্টির আত্ম-সন্ধান, বহিদূর্টিব মতই দেহ 
বা প্রাণ বা মনের সহিত জন্টিত হইয়া! পড়িতে পারে-_দ্রেহ বা প্রাণ বা 

মনের স্কুলতর পন্থ। ধরির। আত্মোন্নতির প্রয়াম করিতে পারে। অয়নের পথে 

এ একট! অন্তরায়, সন্দেহ নাই । তবে অন্তমুখী জড়বাদ ব্যবহারিক ও 

বাহ্মুখী হইয়! বেশী দিন টিকিতে পারে না, কেন না তাহার স্বাভাবিক 
প্রসার অন্তরের দিকে । তথাপি একট। পরিণাম ইহার থাকিয়। যায়, 

যাহাকে ঠিক বাঞ্চনীয় বলা খায় না। মানুষ নিজেকে প্রধানতঃ প্রাণময় 

জীব বলিয়! দেখিতে আরম্ভ করে। সে প্রাণশক্তিতে এমন মশগুল হৃইয়1' 

যায় ষে দেহ ও মন উভরকেই আজ্ঞাকারী ভূত্য বই কিছু মনে করে না। 
আজিকার রাষ্থীয় ব্যাপারে এই অবস্থাই বিশেষ করিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। 
এই স্তরকে অতিক্রম করিলে তবে মানুষ পৌছায় আর এক অবস্থাতে 

যেখানে সে নীতি, ধর্ম, বুদ্ধি, বোধি, সুন্দরের উপলব্ধি, ভাবের আবেশ, 

ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া তাহার জীবন সার্থক করিতে প্রবৃত্ত হয়। সঙ্গে 

সঙ্গে [0550101879১ 00৫51191। ইত্যাদি স্ুক্ম অতিপ্রাকৃত অতিভৌতিক 

ব্যাপারের সাথেও তাহার পরিচয় ঘটে । এখান দিয়াও তাহার প্রগতির 

পথ খোলা, বার্থ আত্মনের উপলব্ধি সম্ভবপর | এই উপলব্ধি যখন আসিবে 

তখন, দেহ-প্রাণ-মন তিনই হইয়! দাড়াইবে সেই আত্মনের যন্ত্রত্বরূপ। 

ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ অসঙ্গতি দাবী-দাওয় জোর-জবর্দস্তী আব 
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কিছুই থাকিবে না। দেহ, প্রাণ, মন, তিন তত্বই তখন হইয়া যাইবে 
আমাদের জীবনের ঞ্ব লক্ষ্যের স্থুসমপ্তস সাধনত্রয়। এব লক্ষ্যের অর্থ 

নয় শুধু দেহ-প্রাণ-মনের পূর্ণতা প্রাপ্তি। ইহারা হইবে অন্তঃপুরুষের, 
আমাদের সকলের মধ্যে অনুস্যাত বিরাট পুরুষের, আত্মপ্রকাশের ভিত্তি। 

একবার পুরুষ প্রকট হইলে তাহার ফলে ব্যগ্টিগত ও সমষ্টিগত মানব- 

জীবন, ভিতরে বাহিরে, চিন্তায় তখ। কাধ্যে, রূপান্তরিত হইবে । এক 

অদ্ধিতীয় ব্রন্মের পরম আনন্দ, পরম শক্তি ও পরম জ্যোতিতে সার! বিশ্ব 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে । 

সপ্তম 

মানব সমাজের যথার্থ লক্ষ্য 

মানব জীবনের যথার্থ বিধান ও জনসমবায়ের পূর্ণ লক্ষ্য হ্ৃদয়ঙ্গম 

করিতে হইলে শুধু মানুষের দেহের ও প্রাণের ক্রমবিকাশ বুঝিলে 

চলিবে না, বুঝিতে হইবে প্রক্কৃতির বিবর্তনে মানুষের স্থান কোথায় 

এবং তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক নিয়তি কি। অতীতের ইতিহাস 

পধ্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কখনও মানবের মন 

অন্তমূ্খী, কখনও বা৷ বহিমু্থী। অন্তমু্ী যুগেই মানব নৃতন নৃতন 

ভাবের প্রবর্তন করে, নিত্য অভিনব দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিয়া নব নব 

তত্বের উদ্ভাবন করে। বহিমু'ধী যুগে সে তাহার পূর্ণ স্বরূপ, তাহার যথার্থ 
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নিয়তি, তাহার জীবনবিধান, বুঝিতে পারে আংশিকভাবে মাত্র। যেটুকু 
বোঝে সেইটুকুকে বাহা রূপ দেয়, এবং প্রারুতিক পরিবেশ অনুযায়ী 

জীবনটাকে গড়িয়া তোলে । আবার যখন .সে ভিতরে ডুব দেয়, 

তখন হৃদয়ঙগম করে আপন অসীম বীর্য ও সামর্থ্য, উপলব্ধি করে 

আপন বিরাট ভবিষ্যৎ, একটা অভিনব জীবনধারার পথ খুলিয়া যায় 

তাহার সম্মুখে । 

সৎ মানেই একটা অসীম অনন্ত অনির্দেশ্য সত্য । কিন্তু ইহলোকে 
তাহার ভিত্তি, তাহার আরম্ভ জড়পিণ্ড। আকাশের অগণন গ্রহতারা, 

তাহারই একটী আমাদের মেদ্রিনী, সেই মেদিনীর বক্ষে অসংখ্য জড়বস্ত, 

অগণ্য জীবের জড়দেহ। এই ত স্য্টির বনিয়াদ! এই সমস্ত বান্তব 

দেহরূপ খোলসের মধ্যে প্রত্যেক জীবের জীবনবিধান নিষ্দিষ্ট হইয়৷ যায়। 

দৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য অদ্ভুত। কিন্তু তাহার মূলে অথণ্ড একত্ব । একই 
ছকের উপর একই নিয়মান্গসারে সমগ্র জীবনবিধান বিহিত। তথাপি 

প্রত্যেক শ্রেণীর আপন বিশেষত্ব আছে এবং এই বিশেষত্বই জগৎকে নানা 

বর্ণের, নানা আকৃতির, নান! গন্ধের, নানা রসের এমন অপূর্ব সমন্বয় করিয়া 
তুলিয়াছে। নান! বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ্গের সুত্র দিয়! বিশ্বকন্মা এই আশ্র্ধ্য 

স্থন্দর কিন্থাবের চাদর বুনিয়াছেন। নিশ্চেতন জড়পদার্থে বৈচিত্র্য 
সীমাবন্ধ। শ্রেণীবৈচিজ্র আছে, কিন্তু শ্রেীমধাস্থ বস্ত্র প্রকারভেদ 
খুব কম। জল, স্বর্ণ, অঙ্গার, ইহারা, বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু । ইহাদের 

পরষ্পবের মধ্যে মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু একসের জল বা স্থৃবর্ণ 
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বা অঙ্গার বলিলেই প্রত্যেকটীর স্বরূপ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া গেল। 

জগতের আদিম অবস্থা এই ছিল। কিন্তু প্রাণশক্তির বিকাশের সঙ্গে 

সঙ্গেই ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া গেল। প্রত্যেক মৃষিক বা মার্জার বা অশ্ব 
অপর সমস্ত মৃষিক বা মাঞ্জার বা অশ্বের ঠিক অন্ুবপ নয়। ব্যক্তিত্ব 
ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে । যখন প্রাণীর মধ্যে মনোবুদ্ধি জাগিয়া৷ উঠিল, 
তখন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আরও বাড়িয়া চলিল। সচেতন 

মন ব্যক্কিমাত্রের মধ্যেই অপূর্ব বৈচিত্র্য ফুটাইয়! তুলিতে লাগিল । এইরূপে 
মানুধ মানুষ থাকিয়াও আপন ব্যক্তিগত বিধান অনুসারে আপন পথে 

লক্ষ্যের পানে ধাবিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। 

এই যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ইহাই মানবের মানবত্ব। নিমস্তর প্রাণীর 

সহিত নরের পার্থক্য এইখানেই ৷ তাহার মানসিক চেতনা মুক্তি পাইয়াছে, 
তাহার সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হইয়াছে, সে মনে করিলে আপন 

সংকীর্ণ ও সসীম সত্তাকে অতিক্রম করিয়া উদ্ধে উঠিতে পারে। অবশ্য, 
তাহার জড়দেহ, তাহার আধ-আলে। আধ-আধারে অভ্যন্ত মন, তাহাকে 

টানিয়। নীচে নামাইতে চেষ্টা করিবে । কিস্ত তাহার প্রকূঃ চেতনা, তাহার 

শুদ্ধ বুদ্ধি, তাহার উচ্চ সংকল্প, তাহাকে উর্ধগামী করিবে । মানবের 
বিজয়যাত্র। নিয়তিনিদ্দিষ্ট, যদিচি এখনও সে নিজে তাহা উপলব্ধি করিতে 

পারে না । আজও সে তাহার আবেষ্টনের সহিত যুদ্ধে রত, তাহার মন 

যে সেইদিকেই পড়িয়৷ থাকে! আপন বুদ্ধিবলে মানুষ পরিবেশের উপর 

নানারূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু এখানে সে থামিবে না। 
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সে পরম সত্যকে উপলব্ধি কবিবেই, পরা চেতনাতে উঠিবেই। যেখান 
হইতে তাহার অবতরণ, সেইখান অবধি তাহার দৌড়; কিস্তু সেখানে 

পৌছিতে হইলে আপন জ্যোতিশ্ময় অভিমানসকে আবাহন করিতে 
হইবে এবং তাহার আলোকে দেখিতে হইবে সেই বিরাট পুরুষকে 

যিনি বিশ্বে সর্বত্র অনুস্থাত, বিশ্ব ধাহার বীধ্যের প্রকাশ বই কিছু নয়। 

শুধু দর্শন নয়, সেই অদ্বিতীয় অখণ্ডের সহিত এক হইতে হইবে । শক্তি, 
চেতনা, সংকল্প ও জ্ঞানে অভিন্ন হইতে হইবে । তখন নরজীবন ত্রহ্গে 

সার্থক হইবে, ব্রহ্ম নরজীবনে সার্থক হইবেন। সেদিন মানুষ শুধু যে 
আপনাকে খুঁজিয়া পাইবে তাহা নহে, আপনাকেও পাইবে, বিশ্বকেও 

পাইবে। এই তাহার নিয়তি, এই তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের 

তাৎপধ্য | 

এই ক্রমোত্তরণ ঘটিবে প্রধানতঃ ব্যক্তির মধ্য দিয়া। কারণ, এক 

একটা ব্যক্তি এক একটা জীবাত্মা, অদ্বিতীয় পরমাত্মনের এক একটা বিভিন্ধ 

আধারে প্রকাশ । প্রতি ভূতে এবং সর্বভূতে তাহার প্রকাশ । প্রতি 

এবং সর্ব কথ! ছুইটী লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্যষি ও সম্টি উভয়ের 

মধ্যেই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন ৷ মানুষ সাহায্য বিন! শুধু 

তাহার মানসিক শক্তি ছারা এ উপলব্ধি আনিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। 

তবে সাহায্য সে পাইবে একদিকে তাহার প্রচেতন সতার মধ্যে প্রচ্ছন্- 

ভাবে অবস্থিত দিব্যজ্ঞান হইতে, অপরদিকে তাহার পাথিব আবেষ্টন 

হইতে, প্রকৃতি ও জনসমাজের মধ্যে অধিষ্ঠিত সক্ষম দিব্য শক্তি হইতে । 
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ব্যগ্লি-সমষ্টির পরস্পর সম্বন্ধের রহস্যই এই । জগতের গ্রত্যেকটী জীব 

মানুষের সহায় হইবে তাহার পরম সত্যের উপলব্ধিতে । হয়ত সে এই 

সাহায্যের অপব্যবহার করিতে যাইবে । কিন্ত সবের পশ্চাতে লুকাইয়া 
রহিয়াছে যে দিব্যসংকল্প, তাহ! সমস্ত তুলচুক সংশোধন করিয়া লইবে। 
এই যে অপরের সাহাযোর কথা বলিলাম, ইহা মৈন্ত্রী রপেও আসিতে 

পারে, বিরোধ রূপেও আসিতে পারে । ফল একই দাড়ায়, ছুটাই ব্যক্তির 

ক্রমবিকাশের অনুকূল শক্তি । সব চেয়ে বড কথা এই বে ব্যক্তি শুধু 

ভাহার নিজের মঙ্গলের জন্য নিয়তির নির্দেশকে অনুসরণ করে না, করে 

তাহার সমগ্র জাতির জন্য । একক মুক্তি তাহার লক্ষ্য নয়, সমগ্র 

প্রকৃতির উত্তরণ তাহাত্র কাম্য । তাই তাহাকে সত্যকার প্রেরণ! জোগায় 

বিরাট বিশ্বসংকল্প, তাহার একার ক্ষুত্র সংকল্প নয়। 

সেইজন্য, মানুষ খন আপন যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব ও নিয়তিকে জানিবে, 

বুঝিবে, তখন তাহার সমবেত লক্ষ্য হইবে এমন আবেষ্টনের স্থ্টি যেখানে 
বাক্তি শ্রেণী সম্প্রদায় জাতিনিবি্বিশেষে সমগ্র মানব-মহাজাতি দিব্য পূর্ণতার 

দিকে ধীর অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে । আর, মানুষ 

যেমন যেমন দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিবে, তেমন তেমন তাহার জীবনে 

প্রকট হইতে থাকিবে আত্মনের জ্যোতি শক্তি সৌন্দধ্য সুসঙ্গতি ও 

পরমানন্দ। এই দিব্যরূপ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারের হইবে, কিন্ত 
সাধারণ নরজীবন সমানে চলিতে থাকিবে মুক্তি ও পূর্ণতার দিকে। 
ব্ষ্টির মুক্তি, সমষ্টির সুসঙ্গতি। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, 

৮৩ 



জাতিতে জাতিতে, বিরোধ অসঙ্গতি থাকিবে না, প্রত্যেকেই অব্যাহত 

স্বাতন্ত্র লইয়া মহামানবের জীবনকে পূর্ণ হইতে পূর্ণ তর সার্থকতার পানে 

লইয়া যাইবে । এই চেষ্টাই মানুষ তাহার অর্ধপরিস্ফুট দৃষ্টি লইয়৷ চিরদিন 

করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু আত্মজ্ঞান ও আত্মকর্তত্বের অভাবে সে 

সফলকাম হয় নাই। আমরা আমাদের অধিগম্য স্থানের যতই নিকটবর্তী 

হইতে থাকিব, ততই আমাদের গতি সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ হইবে। অন্তরে 
অবস্থিত পুরুষ জ্ঞান ও জ্যোতির সহিত সংকল্পের সামঞ্রম্ত ঘটাইয়া 

আমাদের জীবন পূর্ণতর করিয়া তুলিবেন। 

মানুষ ত বিরাট পুরুষেরই পৃথিবীতে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশ । 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাহিরের পার্থকা যতই থাকুন না৷ কেন, সকল মানুষ 

অন্তরে, স্বরূপে, দেহে, প্রাণে, মনে একই সত্তা । একই নিয়তির বশে 

বিশ্বমানব যুগযুগাস্ত ধরিয়। একই পথে অগ্রসর হইয়াছে । তাহার গতি 

কখনও মনে হইয়াছে সন্মুখের পানে, কখনও পিছনের পানে, কিন্তু বস্ততঃ 

সে স্থির ধীর ভাবে সারাক্ষণ তাহার চরম লক্ষ্যের পথ ধরিয়া আগ্য়ান 

হইয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, ব্য্টি ও সমস্টির অনৃষ্টে কত জয়-পরাজয় 
ঘটিয়াছে, কত মানুষ, কত জাতি কীন্তি অঞ্জন করিয়াছে, কত প্রকারে 

অপরের উপর প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়াছে, দাবাইয়াছে, শাসাইয়াছে, কিন্তু 

সবই অর্থহীন। শুধু সেইটুকুরই অর্থ আছে যেটুকু মানবজাতির ক্রম- 

বিকাশের পথ স্থগম করিয়াছে । তাই শাস্্মতে লোক-সংগ্রহই মানুষের 

কন্মের ষথার্থ প্রেরণা । 
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সমগ্র নরজাতির ক্রমোত্তরণই যে আসল কথা! তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কিন্তু সমষ্টির ক্রমোত্তরণে ব্য্টির স্থান কি, তাহাও বুঝিতে হইবে । ব্যক্তি 

কি সমাজরূপ যন্ত্রের প্রাণহীন পেরেক-কবজা, সমাজরূপ দেহের অবচেতন 

জীবকোষ মাত্র ! গুরুবর বলিতেছেন, কখনই না, ভুলিলে চলিবে না যে 

প্রত্যেক ব্যক্তি বিরাট পুরুষের আধার, বিশ্বের সমস্ত সামর্থ্য তাহার মধ্যে 

কেন্দ্রীভূত, দিব্যজ্যোতির দর্শন ঘটিলেই সে বলিয়া উঠিবে, যোহসাবসৌ 

পুরুষঃ সোহহং। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন স্বভাব অন্যায়ী পন্থা ধরিয়া 
আপন জীবন সার্থক করিয়! তুলিতে হইবে । তবেই না পরম সত্যের 
কল্যাণতম বূপের সন্ধর্শন তাহার মিলিবে ! তবেই না সে আপনার মধ্যে 

ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে এক সাথে দেখিবে। এই যেব্যক্তির আপন 

স্বরূপ ও স্বভাব, ইহা তাহাকে আপনই খুঁজিয়া৷ বাহির করিতে হইবে, 

ফুটাইয়া! তুলিতে হইবে, অন্তবের কেন্দ্র হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে 

হইবে। রাষ্ট্র ও সমাজ, রাজা ও সমাজপতি, শাস্ব ও শাস্ত্রী, ধন্ম ও 

ধন্মোপদেশক, তাহাকে কখনও সাহায্য করিবে, কখনও ব। তাহাকে বাধা 

দিবে। তাহার আত্মোপলব্ধি তাহার আপন হাতে, সে নির্ভয়ে আপন 

পথে আগুয়ান হইবে । 

তাহার জীবনধারা, তাহার অভিব্যক্তি জগতের জন্য,*ইহ] সত্য কথ|। 

কিন্তু সে নিজে নিজেকে খু'জিয়! না বাহির করিতে পাবিলে জগৎকে সে 

কি দিবে! আপন অন্তঃপুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটিলে তবে না সে মুক্ত 
উদার দৃষ্টি লইয় বিশ্বের পানে চাহিবে। ক্রমোন্তরণের পথে মান্্ষ নানা 
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আদর্শের সংস্পর্শে আসে, নানারূপ সংঘটন শৃঙ্খলার অভিজ্ঞত1 লাভ করে। 

সে-সমস্ত সে প্রয়োজনমত নিশ্চয়ই কাজে লাগাইবে, কিন্তু কাজ হইয়া 

গেলেই ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে, নিরর্থক বোঝ! ঘাড়ে করিয়া দুরূহ পথ 

চলিতে প্রবুক্ত হইবে না । সেইরূপ. ভূত ও বর্তমান মানবের ভাবধারা, 

তাহাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতেও মানুষকে প্রেরণা সংগ্রহ করিতে 

হইবে। কেন না, দৃষ্টির সংকীর্ণতা একান্ত বঞ্জনীয়। তবে এই থে 
অপরের চিন্তা বা ভাব বা অভিজ্ঞতা, ইহাকে তাহার আপন সত্তার মধ্যে 

খাপ থাওয়াইতে হইবে, নহিলে আবার তাহার শ্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতিধার' 

ব্যাহত হইবে। ব্যক্তি যে ম্বাতিন্ত্য চায়, সেট। তাহার অহমিকার বিদ্রোহ 

নয়, বরং তাহার অস্তঃপুরুষের আত্মপ্রকাশ । ্ 

ব্যক্তিগত মানব ও মানব-মহাজাতির সম্বন্ধের আলোচনা ত কতকটা 

করা হইল। কিন্তু শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদি জনসমবায়ের স্থান 
কোথায়? ইহাদের সহিত ব্যষ্টির ব1 সমষ্টির সম্বন্ধ কি? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, 

শ্রেণী ব৷ জাতিকে ব্যন্টি ও মহতী সমগ্টির মাঝে মধ্যস্থ বল। যায়। মধ্যস্থ 

কথাটাই একটা বিরোধের স্থচনা করে। ব্যক্তি ও মহাজাতির মধ্যে যে 

অসামপ্রস্ত ও আপাত-বিরোধ রহিয়াছে তাহার সমাধানই এই মব্যস্থের 
অবশ্য-কনণীয়। জাতি ব্ক্তিরও সহায় মহামানবেরও সহায়, তাহাদের 

উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি সাধন করে। গুরুবরের কথায়, পরস্পরকে সার্থক 

করার কাজে সহায়তা করে । বাক্তি যে জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাতে 
ত কোন সন্দেহ নাই । ব্যষ্টিগত মানুষ আদর্শে, ভাবধারায়, কাধ্যধারায়, 
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জীবনযাজায়, যে-জনসমবায়ের সহিত মিলিত, তাহাকে সেই সমবায়ের 
অন্ততূক্তি নিশ্চয়ই বলা ষায়। এইবূপেই কার্যত: সমাজ-সম্প্রদায়াদি গড়িয়া 

উঠিয়াছে। বর্তমান কালে সর্ববপ্রধান জনসমবায়, [81107 বা রাষ্ট্রগত 
জাতি। একরাস্ট্রীয়তাকেই আঙ্জ যথার্থ অচ্ছেছ্য মিলন স্তর মনে কর! হয়। 

ব্যক্তি তাহার ভাবনা ও কাধ্যদ্বার৷ এই রাষ্ট্রকে পরিপুষ্ট ও সম্দ্ধ করে, এবং 

বিশ্বাস করে যে ইহার মধ্য দিয়াই বিশ্বমানবের জীবন সার্থক হইবে । 

কিন্ত এইটাই এবিষয়ে শেষ কথা নয়। মানুষের সম্প্রদায়, জাতি বা 

রাষ্ট্র নির্দেশ করিলেই তাহার স্বরূপ সম্যক বণিত হইল না। স্বভাব- 

মুক্ত মানবকে সমবায়-বন্ধন কখনই পুরাপুরি বাধিতে পারে না। কোন 

ব্যক্তিকে হিন্দু ব৷ খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ ব' ক্ষত্রিয়, কৃষক ব1 তন্তবায়, জাপানী বা 

জান্দ্ান বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহার স্বরূপের পূর্ণ নির্দেশ হইল না। কেন 

না ব্যক্তি এই সমবায়ের ষে কোনটার অন্তর্গত হইলেও সে বিশ্বমানবের 
এক জন। শুধু তাই নয়, তাহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দিব্য জ্যোতিত্মান 

বিশ্বাতীত সত্তা! তবে একথাও সত্য, সে নিজেই নিজেকে সংকীর্ণ 

সীমায় আবদ্ধ করিতে চায়, এবং ইচ্ছা করিয়া রাখে । রাখে বটে, কিন্তু 
তাহার অস্তঃপুরুষও বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইতে সদা চেষ্টিত। এই 
তাহার মানবত্বের গৃঢ় অর্থ, এইখানেই পশ্তর সহিত তাহার প্রভেদ। 

তথাপি বিশ্বমানব এত বড় বিশাল জনসমবায়, যে তাহার সহিত 

ব্যক্তির অন্তরঙ্গ সন্বন্ব-স্থাপন সহজসাধ্য নয়। তাই ক্ষুত্রতর সমক্টিগুলির 
আজও জগতে প্রতিপত্তি ও সার্থকতা । কিন্তু বিপদ এই যে ইহাদের 

৮৭ 



₹কীর্ণ স্বার্থ, অহমিকা ও বিরোধ মানবের উন্নতির পথ আটকাইয়া 

ঈাড়াইয়াছে। কাধ্যতঃ সমাজ ব শ্রেণীর বা রাষ্ট্রের যে উপযোগিতা নাই, 

তাহা নহে। সমাজ থাকিলে ত ক্ষতি ছিল না, যদ্দি সমাজগত অহমিকা 

না থাকিত! যদি ইহারা প্রত্যেকে বুঝিত ষে আমিও যেমন স্বতন্ত্র, 
অপরেও তেমনই স্বতন্ত্র, তাহা! হইলে বিরোধ আসিতে পারিত না। বরং 

বিভিন্ন সমাজ ব1 জাতিগুলি সমগ্জসভাবে মানবের অভিব্যক্তির সহায়তা 

করিত। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এ বিষয়ে একরকম বোঝাপড়া 

হইয়া গিয়াছে, আদালত পুলিশ ও পণ্টন ব্যক্তিকে কতকটা বক্ষা করে। 

কিন্তু রাষ্ট্র বা জাতি আজও স্বাধীনতার গণ্ভী মানিতে চাহে না। স্বাধীনতা 
মানেই যথেচ্ছাচার । প্রাচীন কালে যে দেবতার নামে নিয়মন ছিল, অর্থাৎ. 

রাজগ্ুরু বা পোপ বা উলেমার বিধিনিষেধ ছিল, তাহা আর নাই। 

আস্তর্জাতিক ব্যবস্থা যেটুকু হইয়াছে, তাহ! বালির বাধ। মানবের 
অভিব্যক্তিতে ছোট ছোট জাতি বা বাষ্ট্রগুলি লোপ পাইবার প্রয়োজন 

নাই, বরং ইহারা থাকিলে মানব-জীবনের বৈচিত্র্য বজায় থাকিবে। 

ভ্রীঅরবিন্দ বলেন যে সব সমবায়ই কাজে লাগিবে, তবে এট দেখিতে 

হইবে যে ইহারা কিছুতেই ব্যক্তির ক্রমোত্তরণের কাজ ব্যাহত না 
করে। সাম্প্রদায়িক বা রাসত্রীয় জীবনই চরম কাম) এবং সেই কাম্য লাভের 

জন্য ব্যক্তিকে ও বিশ্বমানবকে পথ হইতে সরাইয়া দিতে হইবে, এই 

বিপরীত ও অসম্ভব দাবীকে চিরদিনের জন্য নাকচ করিয়া দিতে হইবে, 
নহিলে অভিব্যক্তির দ্বার রুদ্ধ। এই দাবী যুক্তির বিকৃতি বই কিছু নয়। 
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মূল সত্য কি, তাহা আমরা জানি। ব্যক্তি বা জাতি ব৷ 

বিশ্বমানব, সবই এক পরম পুরুষের, একই শুদ্ধ সতের আত্মপ্রকাশ । 

ইহাদের মধ্যে কোন যথার্থ অসঙ্গতি নাই, থাকিতে পারে না। 

প্ররৃতির ক্রমোত্বরণের পথে তিনেরই কাজ আছে, তিনেরই স্থান 
আছে। রাষ্ট্রজীবন মানে এক দেশ-বাসী, একই লক্ষ্যের সন্ধানী, বহু 

জনের সম্মিলিত জীবন। তাহার আপন বৈশিষ্ট্য আছে, আপন 

চিন্তাধার1] ও কর্মধারাঁ আছে, আপন জীবন-বিধান আছে। সেই 

বিধান অনুযায়ী সে আপনার মানুষকে পূর্ণতার পানে লইয়া যাইবে। 

তবে আন্তর্জাতিক সঙ্গতি এবং মৈত্রীও অবশ্য প্রয়োজনীয় । কেন না 

সকল জাতি বস্তৃতঃ একই ব্রতে ব্রতী। সে ব্রত মহামানবের 

অভিবাক্তি। জাতিতে জাতিতে আড়াআাড়ি ঝগড়ঝাটির কোন 

স্থান নাই মানবের এই চরম নিয়তিতে। তেমনই আবার, প্রত্যেক 

জাতির পূর্ণ অধিকার আছে অপর জাতির জুলুম জবরদস্তীর হাত 

হইতে নিজেকে বাচাইবার। এই অধিকার তাহাকে বজায় রাখিতেই 

হইবে-_-নিজের জন্য ততট নয়, যতটা সমগ্র মানবের জন্য । যদি সে 

জড়ত। বা রলৈব্যবশে আপন অধিকার ক্ষু্ন হইতে দেয়, ত সে সবার 

ক্রমোক্পতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়াইল, মানবের চরম নিয়তি পূর্ণ 

হওয়ার দিন বিলম্িত হইল। 

ব্যক্তির ও জাতির, উভয়েরই অধিকার আছে এই বলিবার যে 
আমি যাহা তাহাই: থাকিব। ইহার অর্থ এরূপ নয় ষেব্যক্তি বা জাতি 
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আপন সংকীর্ণ মতবাদ, আপন কুসংস্কার, আপন অপূর্ণ তার পরিচ্ছদে 

মণ্ডিত হইয়] চিরদিন জগতে একাকী চলিবে, কাহারও সহিত লেন- 

দেন রাখিবে না । ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সহিত আদান-প্রদানের 

দ্বারা আপন জীবনধারা সম্বদ্ধ করে, জাতিও .সেইরূপই করিবে । তবে 

অপরের নিকট হইতে লব্ধ বস্তুকে আপনার করিয়! লইতে না! পারিলে 

তাহা হইতে কোন স্থায়ী লাভ হয় না। এসব ব্যাপারে কিন্তু জোর- 

জবরদস্তীর ফল শোচনীয় হইয়। থাকে । যাহা লইবে তাহা স্বেচ্ছায় 

লইবে, তাহাকে আপন জীবনধারার সামিল করিয়া লইবে, তবেই 

তাহা জীবন্ত থাকিবে। মোট কথা, জাতির বা রাষ্ট্রের উন্নতি 

স্বেচ্ছাধীন ও অন্তরের প্রেরণানুগামী হওয়া চাই, হইলেই তাহা 

বিশ্বমানবের অভিবাক্তির পরিপন্থী হইবে, নচেৎ হওয়া কঠিন। অতএব 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস ভিতর হইতে পরিণতি-_ব্যক্তিরও, 

জাতিরও, বিশ্বমানবেরও । এই তিন সত্তার ক্রমবিকাশ স্থসঙ্গত সমঞ্জস 

ভাবে হইতে থাকিবে, এক অপরকে খর্ব করিবে না। প্রথম, ব্যক্তিগত 

উন্নতির লক্ষণ দেখা যাক। ন্বেচ্ছায় অন্তরের প্রেরণাতে ক্রমপরিণতি, 

অপর ব্যক্তির স্বাতন্ত্রোর স্বীকৃতি, জনসমাজের জীবনধারার সহিত 

স্থসঙ্গতি, বিশ্বমানবের অভিব্যক্তির সহিত তাল রাখিয়া! চলা, এই সমস্ত 

ব্যক্তিগত বিকাশের বিধান। দ্বিতীয়, জাতির ব1 জনসমাজের প্রগতির 

বিধান। এখানেও মূল নীতি অন্তরের প্রেরণা এবং অপর জাতির 
স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, তথ৷ ব্যক্তির ও বিশ্বমানবের ক্রমোত্তরণের 
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সহিত সামঞ্রশ্য রক্ষণ । তৃতীয়, বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশ | ইহার মন্থ 
বান্তিগত ও সমাজগত ক্রমপরিণতির পূর্ণ সহায়ত! লইয়া স্থির ধীর- 
ভাবে উর্দগযন। ইহার লক্ষ্য আত্মোপলন্ধি এবং মানবের অস্তরে 

দিব্শক্তির জাগরণ। একদিন সকল মানব অভেদ উপলব্ধি করিবে 

সন্দেহ নাই, কিন্তু সেদিনও বিশ্বমানব ব্যক্তি ও জাতিকে খর্ব করিবে 

না। এই যে বিধান, ইহা স্বভাবতঃ অপূর্ণ মানবের পক্ষে ছুর্লভ। 

হয়ত বহুদিন মানুষ এখানে পৌছিবে না। এপধ্যন্ত সে যে অগ্রসর 
হইয়াছে, তাহা নানা বিপধ্যয়, নান! জুলুম জবরদন্তী, নানা] অসস্তোষ 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়া । জ্ঞানের উদ্বারতা, মনের নমনীয়তা, স্বভাবের 

শুদ্ধতার অভাবে মানুষ স্বাতন্ত্য ও স্থুসঙ্গতির পথ ধরিতে পারে নাই, 

জবরদস্তী, বিরোধ ও গেণজামিলের পন্থাই অন্ুপরণ করিয়াছে । 

তথাপি আজ জগতে জাতিসমূহ পরস্পরকে জানিতে চিনিতে 
শিখিতেছে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়া যাইতেছে, পরিচয় ঘনিষ্ঠ 
হইতেছে । ন্থদূর ভবিষ্কতে একট একত্বের কল্পনা অস্পষ্টভাবেও 

কাহারও কাহারও মনে জাগিয়াছে। আকাশ এখনও তমসাচ্ছন্ন, কিন্তু 

পূর্বদিকে যেন একটু আলোর আভাস দেখিতে পাওয়। যাইতেছে । 
মানুষ তাহার দৃষ্টি যদি অন্তরের দ্রিকে ফিরায়, যদি সে অন্তরের গভীবে 

ডুব দেয়, ত চরম সত্য তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইবেই। তখন 

আত্মোপলন্ধির দ্বার তাহার সম্মুখে খুলিয়৷ যাইবে। কিন্তু অহমিকা 

পূর্ণভাবে ত্যাগ না করিতে পারিলে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ । তথাপি 
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সে নিজের যথার্থ স্বরূপ, নিজের জীবনের যথার্থ বিধান বুঝিলে তাহার 

অহমিকাও একদিন খসিয়া পড়িবে। 

অষ্টম 

আধুনিক সভ্যতার স্বরূপ 

ইতিপূর্বেবে আমরা দেখিয়াছি যে মানব-জীবনের চরম কামা অভিন্ন 

একত্বের মধ্যে বৈচিত্র, অর্থাৎ পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিগত জীবনের সহিত 
মমবেত জীবনের সামঞ্জন্ত। এখন দেখা যাক, আস্মোপলব্ধির ঠিক 

মন্ম কি, সমষ্টির ও ব্ষ্টির। কেন না আত্মোপলব্ধি ব্যতিরেকে 

জীবনের পূর্ণত| আসিতে পারে না। সমগ্র নরজাতির অখণ্ড একত্ব 
আজও কাধ্যতঃ আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে । বড় সমষ্ট বলিতে 

আমরা বুঝি নেশন বা মহাজাতি। এই নেশন-এর কার্ধ্যধারা আমরা 

দেখি বটে, কিন্তু তাহার. প্রেরণা ও ভাবনাধারার সহিত আমাদের 

সম্যক পরিচয় নাই। ব্যক্তিকে আমরা চিনি, তাহার অন্তরের কথা 

আমরা! ভাল করিয়াই জানি। তাই তাহাকে লইয়া আমাদের 

আলোচনা আরম্ভ করা যাক। ব্যক্তির মধ্যে আমরা যাহা! দেখিব, 

তাহা অনেকটা সমাজ বা জাতি সম্বদ্ধেও প্রযুজ্য। আমরা ত স্থির 

বুঝিয়াছি ষে ব্যক্তি পূর্ণ-পরিণত না হইলে তাহার সমাজও পরিণতি 
লাভ করিবে না। 
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মান্থষের আত্মন তাহার নিগুঢ সত্তা। সে-বস্ত তাহার দেহ নয়, 

প্রাণ নয়, মনও নয়। তাই দেহ-প্রাণ-মনের পূর্ণতা কখন তাহার 

আত্মোপলব্ধির মাপকাঠি হইতে পারে না। এই নিম্ন তত্বত্রয় আত্মনেরই 
প্রকাশ বটে, কিন্তু মানুষের যথার্থ স্বরূপ নয়, সে যাহা হইতে চায় 

তাহাও নয়। তবে এই পরম সত্য মানব-জাতির অজ্ঞাত, যদিচ ব্যক্তিগত 

মুনি খধষি মহাপুরুষ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। সমগ্র জাতির 

অভিব্যক্তি আজও এতদূর পৌছায় নাই। ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ বহুস্থলে বহুবার লিখিয়়াছেন। এখানে বেশী কিছু বলিবার 

প্রয়োজন নাই । জড়পদার্থ হইতে উত্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পোকামাকড় 

পশ্রপক্ষী, পশু হইতে অপ-মানব, অপ-মানব হইতে বুদ্ধিজীবী পূর্ণমানব, 

এইভাবে জীবজগৎ অগ্রপর হইয়াছে । একথা সকলেই অবগত 

আছেন। তবে একটা কথা স্মরণ বাখিতে হয় এই ক্রমোত্তরণের 

সম্পর্কে। আজ কলিকাতার রান্ত/য় মোটর বথও আছে, মান্ুষে-ঠেল! 

গাড়ীও আছে । অর্থাৎ কলিকাতা মোটরত্বে উন্নীত হইলেও ঠেলা 

গাড়ীকে বজ্জন করিতে পাবে নাই। মানব জাতিরও তাই । মানুষ 

জীবের মধ্যে সর্বাগ্রগামী হইলেও পূর্বাবস্থাকে পুরাপুরি ছাড়াইয়া 

উঠিতে পারে নাই। তাই তাহার মধ্যে পদার্থের জড়তা, উদ্ভিদের 
মাটিতে শিকড় গাড়। প্রবৃত্তি, হিংসাদি শ্বাপদসশুভাব, গড্ডপিক। প্রবাহাদি 

মেষভাব, অপ-মানবের অপূর্ণ বৃত্তিসমূহ, আজও তাহার নানা কাধ্যে 
প্রকাশ হইয়া পড়ে । তাই মানুষের স্থিতিস্থাপকত্ব, অগ্রগমনে আলম্য, 

৯৩ 



গতান্গগতিকের দাসত্ব, অতিমানবের গোলামী শ্বীকার ইত্যাদি দোষ 

আজও বলবং। ফলে, তাহার পক্ষে পশুমানবত্বে পতন ষতট1 সহজ, 

দেব-মানবত্বে উত্থানও ততটাই কঠিন । তথাপি, স্বভাবকে অতিক্রম 

করিয়া উপরে উঠাই ত বিবর্তনের ধারা! মনোময় মানবকে একদিন 

তাহার মনকে, ছাড়িয়া নয়, ছাড়াইয়! উর্ধে উঠিতেই হইবে । সেইজন্য 

তাহার জানা আবশ্যক যেঠিক কোন্ পথ ধরিয়া সে মানবে আসিয়। 
পৌছিয়াছে। 

এককালে লোকে দেহ ও প্রাণকেই আপন যথার্থ স্বরূপ বলিয়। 

ভাবিত, জানিত। সেই কালকে আমর] বলি পূর্ণ বর্ধরযুগ। আজ 

মানব যেখানে উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানে আর এরূপ ভাবা তাহার: 

পক্ষে অসম্ভব। কেন না জীবনে মনই তাহার প্রধান সহায়। মনো- 

বুদ্ধির বলেই সে আজ প্রাকৃতিক শক্তিসমৃহকে দাসী বাদী করিয়াছে, 
গায়ের জোরে নয়। দেহের উৎকর্ষ, দেহিক বল, সিংহের মত পরাক্রম 

এইগুলিই যে মানবের বথার্থ কাম্য, বুদ্ধিচচ্চ! জ্ঞানানুশীলন ইত্যাদি 
অবজ্ঞার বস্ত, এ শুধু বর্ধরেই ভাবিতে পারে। তবে স্থসভ্য সমাজেও 
কৈশোরে এই দেহ-পুজার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, কেন না 

বালকের জগৎ খুব সংকীর্ণ, মনের শক্তির সন্ধান মে তখনও পায় 

নাই। তবে এভাব বেশী দিন টিকে না, টিকিতে পারেও না। 

আধুনিক জীবনের নানা দাবী-দাওয়ার মাঝে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি ক্রমশঃ 

বেশী ফিরিতেছে অর্থনীতিক ব্যাপারের দিকে । রোজগার-ধান্দা, ব্যবসা- 
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বাণিজ্য, কল-কারখানা, এই সবই তাহার নজরে বড় বলিয়া প্রতিভাত 

হইতেছে । দেহকে সেযে বাতিল করিয়াছে তাহ] নয়, বরং স্বাস্থ 

ও দৈহিক শক্তির চচ্চা সে এখন বুঝিয়! স্থুঝিয়া বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে 
সমগ্র ভাবে করিতে শিখিতেছে। সভ্য মান্ছবকে রোজগার করিতে 

হইবে, বিদ্যাচর্চ। করিতে হইবে, শিল্পান্ুশীলন করিতে হইবে, আরও 

কত কি করিতে হইবে! সেজন্য স্থস্থ সবল দেহেরও আবশ্তক । এই 

সমস্ত কাজ মানুষ যখন মানাইয়া করিতে শিখিল, তখন বর্বর যুগের 
অবদান হইল । 

আধুনিক যুগের শিক্ষাদীক্ষা' সম্বন্ধে গুরুবর বলিতেছেন যে মানুষ 

আজও “আত্মানং বিদ্ধি” এই খধিবাক্য গ্রহণ করে নাই, তবে “বিষ্যা- 

চচ্চা কর” এই মনীষী-নির্দেশ মানিয়া লইয়াছে। সে ইহাও বুঝিয়াছে 

যে শুধু বিদ্যালাভ করিলেই হইল না, লন্ববি্যা অপরকে দানও করিতে 

হইবে। অর্থাৎ সাধারণকে শেখান হইতেছে “মনই তোমার প্রধান 

সহায়, মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে যত্রবান হও!” মানুষ আর তাই 

বর্ধবরযুগের মত দেহকেই মুখ্য সাধন ৰলিয়া মনে করে না। শিক্ষা 

অর্থে লোকে আজ বুঝিতেছে মনোবুদ্ধির মাঞ্জন। তবে ইহার পিছনে 

নীতিজ্ঞান এবং সৌন্দধ্যবোধও কতকটা জাগিয়াছে। জাগিকার 
সভ্য শিক্ষিত মান্য ইতিহাস জানে, জগদ্যাপার বোঝে, ম্যায় অন্যায়ের 

ভেদ বোঝে, নিজেকে সংযত কবিতে পারে, বুদ্ধিবলে আপন ব্যক্তিগত 

ও সামাজিক জীবন গড়িয়া! তুলিতে চেষ্টা করে। এই সন্ভাতাকে 
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অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীসীয় আদর্শেরই বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার বলা 

যায়? কিন্তু হেলেনীয় সৌন্দধ্যবোধ ও সুচি এখনও ইহাদের জীবনে 
আসে নাই। তবে গুরুবর বলিতেছেন যে এ অবস্থা থাকিবে না, 
বৈশ্তবৃত্তির প্রাধান্য চলিয়া গেলেই মনোময় মানবের জীবন 

পুর্ণতর হইবে। 

একট কথা ভাবিবার আছে। গ্রীসীয়-রোমকদের সভ্যতা ডুবিল 

কেন? ছুই কারণে । এক ত, তাহাদের সমাজের সকল স্তর লমান 

সভ্য হয় নাই, উর্দস্তর ও নিয়স্তরের মধ্যে সভাতা-সংস্কৃতির তারতমা 

বিস্তর ছিল। পরম্পর দরদও বিশেষ ছিল না। গ্রীসের হেলট বা 

রোমের প্রিবিয়ানেরা কতকটা সভ্য রাজ্যে বান করার সুবিধা পাইত 

বটে; কিন্ত সে কতটুকু! নাগরিক ও ইতর জন, ইহারা কখনই 
আইনের চক্ষে সমান ছিল ন1। দ্বিতীয় কারণ, গ্রীসীয় ও রোমক 

রাষ্ট্রগুলি চতুদ্দিকে এমন সমন্ত শক্তিশালী পরাক্রান্ত বর্ধর জাতি 
সমূহের দ্বার| পরিবৃত ছিল, যাহার] শিক্ষা, সংস্কার, মাজ্জিত রুচি ও 

বিকশিত বুদ্ধির কোন পরোয়াই করিত না, সভ্য জাতিকে অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখিত। এ অবস্থায়, গ্রী-রোমের শাসক সম্প্রদায়ের শারীরিক 

ও মানসিক বল যতর্দিন অক্ষুগ্র রহিল, ততদিন তাহাদের প্রভাব ও 

বাজ্য কারবার চলিল। তার পর রাজ্য খন একবার ডুবিতে আরস্ত 

কবিল, তখন একেবারে ডুবিল। নিয়শ্রেণীর লোকেরা অশিক্ষিত ও 
রাজ্যের প্রতি মমতাশূন্য, তাহারা কিছু করিলও না, করিবার শক্তিও 
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তাহাদের ছিল না। চারিদিকের বর্ধর জাতিসমূৃহ শকুনির মত আসিয়া 

পড়িল, রাষ্ট্র অচিরে ধ্বংস পথে গেল । 

অবসন্ন মুমূর্, রোমক এই বিজেতা বর্ধর জাতিসমূহকে সভ্যতার 
আলোক দিতে পাবিল না। সেআলোক তাহারা পাইল নবীন খুষ্ট- 

ধন্ম হইতে। খুষ্টধন্ম প্রধানতঃ প্রেমধশ্ম । অজ্ঞ মূর্খ গৌয়ার টিউটনেবা 

দলে দলে পোপের সিংহাসনতলে আত্মলমর্পণ করিতে লাগিল । পোপ 

তাহাদিগকে পোষ মানাইলেন, ধশ্মাধন্ম ন্যায়ান্তায়ের শিক্ষা! দিতে 

লাগিলেন। কিন্ত রোম-গ্রীসের মানসিক উৎকর্ষ অতল জলে ডুব দিল। 
পোপের শাসনে স্বাধীন চিন্তার, অজ্জ্েয়বাদের, নিরীশ্বরবাদের স্থান 

ছিল না। তাই দীর্ঘ অন্ধকার মধ্যযুগে দর্শন বিজ্ঞানা্দির অনুশীলন 

চলিয়া গেল আরব ও ইহুদীদের হস্তে। তাহারাই হইল পদার্থবিৎ, 

রাসায়নিক, দার্শনিক ও জ্োতিব্বিং। ক্ুক্রাঁত, আফ্লাতুন, আবিষ্তর 

স্বাধীন চিস্তাবলী তাহারাই বাঁচাইয়! রাখিল, এবং কাল আগত হইলে 

ফিরাইয়া দিল ইউরোপকে । অর্ধ বব্ধর ইউরোপ তখন আবার 

স্বাধীন চিন্তাকে আশ্রয় করিয়! সভ্যতা সংস্কৃতিকে নৃতন পথে চালিত 
করিল। 13$9101000107. ও 79083097166 গোঁড়া খৃষ্টীয় আচাববাদকে 

অপসারিত করিলে ইউরোপ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। পরম উংসাহে 

জ্ঞানচচ্চা আরম্ভ করিল। 

স্থসভ্য রোমের যে বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা বর্তমান জগতে ঘটিতে 
পারেনা । কেন না আজ সভ্যতা মানেই জ্ঞানচচ্চা, জ্ঞানচচ্চা মানেই 
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পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা । এই ছুই বিদ্যা মানুষের হাতে এমন সমস্ত 

মারাত্মক অস্ত্শস্ব দিয়াছে, সংঘটনের ব1 যুদ্ধবিগ্রহের জন্য, যাহা বর্বর 

জাতির স্বপ্নেরও অগোচর | অর্থাৎ যতদিন তাহারা বর্বর থাকিবে 

ততদিন কলকজ্া, কারখানা, গোলাবারুদ, জাহাজ, তোপগাড়ী, বিমানের 

তাহার! কি জানিবে! না জানিলে তাহার্দের হাতে আধুনিক সভ্যতার 

ধ্বংসও অসম্ভব। হাবসীরা ইতালীয়দের চেয়ে শৌধ্য-বীধ্যে অনেক 

শ্রেষ্ঠ, অথচ যুদ্ধে হারিয়া গেল প্রধানতঃ অশিক্ষিত জাতি বলিয়া, 

পদার্থবি্ঠা রসায়নের জ্ঞান ছিল না বলিয়া। এখন হয়ত তাহার 

জ্ঞানচচ্চা আরস্ত করিয়া, আধুনিক যন্থপাতির ব্যবহার শিখিয়া, দুর্দ্য 

জাতি হইবে । কিন্তু তখন তাহারা আর বর্ধর জাতি থাকিবে না, 

বর্ধরের জয় হইল কেহ বলিতে পারিবে না। জনসাধারণের শিক্ষা 
ব্যাপকভাবে সর্বন্ত্র বিস্তৃত হইতেছে। যাহা একটু বাধা কোথাও 

কোথাও আছে, তাহ। রাষ্্রমীতিক বা অর্থনীতিক কারণে । বেশী দিন 

থাকিবে না। বিজ্ঞান চিরদিনের জন্য মানব-বুদ্ধির ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত 

করিয়া দিয়াছে; মানুষের বুদ্ধি প্রথর হইয়াছে, তাহার গভীরত্ব বুদ্ধি 
পাইয়াছে, আব কখনও তাহাকে পিছু হটিতে হইবে না। 

অবশ্ত বুদ্ধির গণ্ভী এখনও জড়জগৎ ও জড়দেহকে ছাড়াইয়া বেশী দূর 
যাইতে পারে নাই। তবে এই যুক্তিগ্রণোরদিত জড়বাদের সহিত বর্ধবরের 

দেহসর্ববন্থ ভাবের প্রভেদ অনেক। ইহার মধ্যে খুত যাহাই থাকুক না 

" কেন, ইহার ভিত্তি মন ও বুদ্ধি। বিজ্ঞান মানেই মনের ক্কিয়া, মন অহার 
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দৃষ্টি ফিরাইয়াছে দেহের দিকে, আবেষ্টনের দিকে, জড়জগৎকে জয় করিবে 

বলিয়া । মনীষী মানব জড়শক্তিকে আপন কাধ্যে নিয়োজিত করিবার 

উদ্দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক বিধান সমূহের রহস্য আলোচন! 
করিতেছে । এই আলোচনা করিতে করিতে অবশেষে স্ক্ম ব্যাপারও 
আসিয়া পড়িতে বাধ্য । ভৌতিক প্ররুতিকে পর্ণভাবে জানিতে হইলে 
অতিভৌতিক প্ররুতির বিধানাবলীও বোঝা চাই। তাই মনস্তত্ব ও 

আধ্যাত্মিক তত্ব, আধুনিক ও প্রাচীন, একদিন মানুষের গবেষণার বিষয় 

হইবেই। গুরুবর বলিতেছেন যে এই নৃতন গবেষণার যুগ ধীরে 
ধীরে আসিয়া পড়িতেছে। ভিত্তিম্বর্ূপ জড়বিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল 

বলিয়াই মানুষের মন প্রথমে প্রধানতঃ সেইদিকে ধাবিত হইয়াছিল। 

গৌড়! বৈজ্ঞানিক কিন্তু দর্শনশাস্ব, কাব্য, সাহিত্য ও কলাচচ্চাকে 

অবজ্ঞার চক্ষে দ্েখিতেন, ধর্মের ত কোন ধারই ধারিতেন না। ভিনি 
সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন জড়বস্তরকে, বাস্তবকে । যাহা প্রত্যক্ষ মানুষের 

কোন কাজে লাগিবে না, তাহাকে তিনি বাতিল করিয়াছেলেন। এই 

মনোভাবেরও প্রয়োজন ছিল জগতে । কেন না! তখন বাস্তবের সহিত, 

বাহাজগতের সহিত, কাব্য দর্শন চিত্রকল! ও ধর্খের যোগ নিতাস্তই শিথিল 

হইয়া আসিয়াছিল। ইহাদের যে প্রধান কাজ, মানুষের চোখের সম্মুখে 

চরম সত্যকে তুলিয়া ধরা, তাহা ইহারা ছাড়িয়। দিয়াছিল। তাই একট৷ 
তীব্র প্রতিবাদের দরকার হইয়াছিল। এই প্রতিবাদের ফলে ইহাদ্দিগকে 

আবার ফিরিয়া যাইতে হইল আপনার অস্তরে, পুনরাবিষ্কার করিতে 
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হইল অস্তনিহিত চিরস্তন তত্বকে । জড়বিজ্ঞানের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া 

ইহারা! জড়বিজ্ঞানের প্রধান অগ্্ হাতে ধরিয়াছে, বুঝিয়াছে যে সত্যই 
জীবনের ও শক্তির রহস্য | 

এইরূপে জড়বিজ্ঞান জগতে একটা গভীরতর বিস্তৃততর সংস্কৃতির 

যুগের আবাহন করিয়াছে। শুধু তাই নয়। মানব সমাজে প্রাচীন 

বর্ধর মনোভাবের পুনরুথানের সকল সম্ভাবনাও ঘুচাইয়াছে। এটা ত 

গেল ভালর দিক। তবে একটা মন্দের দিকও আছে, যাহার সম্বন্ধে 

মান্ষকে চেতন থাকিতে হইবে। পুরাতন বর্ধরযুগ গিয়াছে বটে, 
কিন্ত একটা নৃতন রকমের বর্বরতা সমাজে দেখা দিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ 

ইহাকে অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ধরত। বলিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে 

রহিয়াছে একটা বিকৃত বৈশ্ববৃত্তি__অর্থ সঞ্চয়, ভোগ, পরস্বাপহরণের 

প্রেরণা । আদিম বর্বববের দৃষ্টি দেহসর্বন্ধ ছিল, ইহাদের দৃষ্টি প্রাণসর্ববস্থ | 
তাই ইহার। শিক্ষা! ধর্ম শিল্প কাব্য সাহিত্য সবই দেখে লাভ লোকসানের 

নজবে। ভোগ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কলাবোধ বা সৌন্দধ্যবোধ 
নাই। শিক্ষা আছে, কিন্তু তাহার মূল্য রোজগার ধান্দার সহায় বলিয়া । 

ধর্মও সেইরূপ অন্তঃসারহীন, শিষ্টতা সৌজন্যের অঙ্গ মাত্র। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে ভোগমাত্রই ত দুষণীয় নয়, বরং নগ্ন কুৎসিত 

দৈন্যও বর্জনীয় বস্ত, তবে নিয়ন্ত্রিত জীবন ত বাঞ্ছনীয়! আসল কথা, 
জীবন সুন্দর হওয়া চাই, তাহার মধ্যে সত্োর উপলব্ধি থাকা চাই। 

আধুনিক বর্ধবরজীবনে সত্য সুন্দরের একাস্ত অভাব। লক্ষপতি ক্রোরপতি, 
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ধনেশ্বরেরাই আজিকার অতিমানব, সমাজের নিয়স্তা । সময় থাকিতে 

সাবধান না হইলে এই বর্ধর-সভ্যতার পরিণাম বড় শোচনীয় হইবে। 
হয় ফুলিতে ফুলিতে ফাটিয়া মরিবে নয় আপনার ভারে ভূমিসাৎ 

হইবে। উপনিষদের যে ছুই উপদেশ-_-“তেন ত্যক্তেন ভূঘ্ীথাঃ” এবং 

“ম। গৃধঃ কন্ত শ্বিদ্ধনং”-_ত্যাগ ও নির্লোভ, দুইটাই এই বৈশ্বযুগে বঞ্জিত 

হইয়াছে । 

নবম 

মনোময় মানবের পরিণতি 

ভৌতিক জগৎ আস্ত হইয়াছিল জড়পিগ্ড হইতে । তার পর সেই 

জড়ে জাগ্রত হইল স্কপ্ত প্রাণশক্তি, প্রাণবন্ত জীবের উদ্ভব হইল। 
ক্রমশঃ সেই প্রাণবন্ত জীবের অন্তরে মুক্ত হইল মনোবৃত্তি-_-যদিচ তখনও 

অতি স্থুল অবস্থায়। তার পর সেই জাগ্রত মন আপনার স্বরূপ 
জানিতে চাহিল, দেহপ্রাণের রহস্য উদঘাটনে প্রবৃত্ত হইল। মন ভাল 

করিয়া বুঝিতে চাহিল দেহপ্রাণমনরূপ ত্রয়ীতত্, তাহাদের বিধান, 

তাহাদের ক্রিয়া, তাহাদের চরম পরিণতি । জীব-মানসের উৎকুষ্টতম 

অভিব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি। এই বৃত্তি স্ফর্তত হইল পূর্ণ-মানবের মধ্যে, যে 
মানবের নাম বিজ্ঞান দিয়াছে 770070 3৪108, বুদ্ধিজীবী নর। 
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পূর্বতন প্রাণিগণের মনোবৃত্তি ছিল কতকটা যন্ত্রবৎ, তাহাদের আত্মজ্ঞান 

ছিল না, আত্মনিয়মনের শক্তিও ছিল না। জ্ঞান, যুক্তি, বিচার, সংস্বল্ল 

মিলিয়া গড়িয়া তুলিল প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব, মনোময় মানবকে । তথাপি 
মনোময় জীবনই তাহার চরম অভিব্যক্তি নয়। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া 
বিশ্বজননীর একটা বৃহত্তর মহত্বর কাজ চলিয়াছে। সেই কাজ সম্পন্ন 

করিবার উদ্দেশ্টেই তিনি মানুষের মনকে ফেরান তাহার দেহ ও প্রাণের 

দিকে। প্রথম প্রথম তাহার দৃষ্টি থাকে সংকীর্ণ এবং সে ঠিক বোঝে 
না কি করিতেছে । কিন্তু যেমন যেমন তাহার বুদ্ধি-শক্তি বাড়ে, তেমন 

তেমন সে আপন দেহপ্রাণকে দেখিতে শেখে ব্যাপকভাবে, উদ্দারভাবে, 

সংস্কৃতির দিক হইতে এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিক পরিণতির দিক হইতে ।. 

মানসিক উৎকর্ষ, মনোময় জীবনের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি, এই হইল 
মান্গষের প্রধান লক্ষ্য। জন্মমৃত্যু, বিবাহ, বংশবৃদ্ধি, খাছ্যসঞ্চয়, এ 

সকল তাহার মুখ্য করণীয় নয়। তাহার বড় কাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

অনুশীলন, শিল্পকলার চচ্চা, মনস্তত্বের আলোচনা, স্ায়-অন্যায়ের বিচার, 

পারত্রিক সমস্তাসমূহের সমাধান । এই সব মনন ক্রিয়ার বলেই ত সে 

মানব ! 

প্রকৃতি মানুষকে দুই কাজের শিক্ষ। দিয়াছেন, নিয়মন ও বিহ্বজন। 

আপনার দেহ প্রাণমনের নিয়মন, তাহাদিগকে নব নব রূপ দান ও শৃঙ্খলা 

বিধান, এমন কি, নূতন নূতন আবেষ্টনের স্ত্টি ও তাহার নিয়মন। 

মানুষ এই কাজ করিয়াছে চিরদিন। মনকে ফিরাইয়াছে শুধু মনের 
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দিকে নয়, দেহপ্রাণের দিকে, পরিবেশের দিকে । তবে প্রশ্ন উঠে যে 

মানবের এই প্রসার, ইহা কি শুধু বহিমু্থী ও অন্তমু্থী, উর্দমূখী নয়? 

অবশ্যই উর্দমুখী! প্রকৃতির অভিব্যক্তির ইতিহাস পধ্যালোচন। করিলে 

একথা পরিষ্কার বোঝা যায়। নিশ্চেতনাকে সে অতিক্রম করিয়াছে, 

অবচেতনাকে অতিক্রম করিয়াছে, চেতনার নিম্নতর প্রকাশকে ছাড়াইয়। 
সে এখন উচ্চতর লোকে প্রবেশ করিয়াছে । এখানে সে থামিবে 

কেন, পরাচেতনার গণ্তীর মধ্যে সে উঠিবেই। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, 

মানব আপনার ও বিশ্বের মধ্যে দেবতাকে উপলব্ধি করিবে এই 
তাহার সত্তার আসল অর্থ, হয়ত ধীরে ধীরে দ্েবত্বে উত্থানও তাহার 

লক্ষ্য । তবে যদ্দি এতটা সে এখনই না ধরিতে পাবে, তথাপি পাথিব 

জীবনের পরিপূর্ণতা যে তাহার উদ্দেশ্য একথা সে ভালরূপেই জানে। 
এই ভাবেই সে তাহার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে । 
দুটা প্রেরণা তাহার মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, সমগ্রের অনুভূতি 

এবং তাহার বর্তমান সত্তাকে অতিক্রম করিয় উচ্চতর সতাতে উত্তরণ । 

মানব-সংস্কৃতি বলিলে বোঝায় মনোময় জীবনের অনুধাবন, সেই 

জীবনকে সে চায় বলিয়াই। এই যে সংস্কৃতি, ইহ! সংকীর্ণও হইতে 
পারে, উদ্দারও হইতে পারে, কেন না মন অতি জটিল ব্যাপার, সে 

কাজ করে বু দিকে ও বহু স্তরে । সর্বনিয় স্তর প্রাণথশক্তির নিকটতম । 

এখানে মনের কাজ ইন্দরিয়-প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-অনুভূতি, হৃদয়ের আবেগ 
ইত্যাদির সহিত জড়িত। ততূর্দে কশ্শ ও ব্যবহারের ক্ষেত্র। তাহারও 
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উপরে আবার একদিকে ন্ায়-অন্যায়ের প্রেরণা ও নৈতিক জীবন, অপর 

দ্রিকে সৌন্দর্ধ্য বোধ ও সুন্দরের উপলব্ধি। সর্ববোপরি বুদ্ধি, মনোময় 
মানবের রথের সারণী । এই বুদ্ধি আপন যুক্তি-বিচারের ক্ষমতা এবং 

ংকল্প-শক্তি দ্বারা মনের নিম়স্তরের ক্রিয়াসমূহকে সংযত করিতেছে । 

তবে মানবের বুদ্ধিও ত সর্বথা যুক্তিবিচারের দ্বার চালিত নয়! তর্ক 

বিতর্কের অতীত একট] গভীরতর দীপ্তি ও শক্তি মানুষের মনে মাঝে 

মাঝে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিকে আলোকিত করে। এই বোধিকে একটা 

বিশিষ্ট নাম দেওয়া কঠিন। ইহা কোন নিয়মের অধীন নয়, খুব স্পষ্ট 

নয়, ক্ষণিক চমকের মত আলো দিয়া অস্তহিত হয়। আলো দেয় 

মনের সকল স্তরে। এই দীপ্তি রহস্যময় । ইহার হুশ ক্রিয়া আমাদের, 

সত্য, স্থনীতি ও সুন্দরের উপলব্ধি; ইন্দ্রিয়, দেহ ও প্রাণ, সবের উপরেই 

ইহা একট দিবা আধ্যাত্মিক আলোকপাত করে । তবে আমাদের নানা 

ধম্মমত ও ক্রিয়াকম্মের আধ-আবাধারের মধ্যে এই আলোক অতি সামান্ত 

কাল মাত্র স্থায়ী হয়, এবং নানা বিরুত রূপ ধারণ করে। যাহা প্রবেশ 

করে খাটি সোনারূপে, তাহ! হইয়া যায় গিলটিমাত্র। তথাপি একটা 

কিছু থাকিয়া যায়, একটা দীপ্তির রেশ থাকে যাহা মানুষকে আত্মপন্ধানের 

পথ দেখাইয়া দেয়। ত 

মানবমনের এই জটিলতা তাহার পরমজ্ঞান লাভের পথে প্রধান 

বাধা। একটা মূল-তত্ব নাই যাহ মন ও বুদ্ধিকে অবিকম্পিত রাখিবে, 

যাহ। সহ বিরোধ, ছন্দ, সংশয়, অনুকৃতি, বিকৃতির কুয়াসার মাঝে সোজা 
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পথ দেখাইবে। মান্থষের যুক্তিবুদ্ধি বিচারাসনে বসিয়! তাহাকে নান 
বিরোধী হুকুম দেয়, এমন কি ঘুষ খাইয়াও মোকদমা নিষ্পত্তি করে। 
তাহার সংকল্প-শক্তি অনুচরবর্গের বিদ্রোহের ফলে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা 

করিয়া! উঠিতে পারে না। তবু এত গোলযোগ সত্বেও মানুষ সংস্কৃতি 

সম্বন্ধে একটা মোটামুটি কল্পনা করিয়া লইয়াছে, মনোময় জীবন 

সম্বন্ধে তাহার একটা ধারণা জন্ষিয়াছে। সমগ্রমভাবে একট লক্ষ্যের 

অন্থসরণ করিতে সে চেষ্টা করিতেছে । 

এই হইতেই প্রভেদ ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে অসভ্য ও সভ্য জীবনের 

মধ্যে। সাধারণতঃ সভ্য বলিলে এমন সংগঠিত সমাজ বোঝায়, যাহার 

শাসনব্যবস্থা আছে, পুলিশ প্রহরী আছে, শিক্ষায়তন আছে, যন্ত্রত্ 

উপকর্ণাদি আছে। অসভ্য মানে যাহার এসব সুবিধা কিছু নাই। 

তবে আদিম মাকিনী, আফ্রিকার বাস্থতো, ভারতের কোল-ভীল প্রভৃতি 

বাহাদিগকে অসভ্য বল! হয় তাহাদেরও সাদাসিধে একট সমাজ-সংঘটন 

আছে, আইনকানুন আছে, স্থায়ান্টায়বোধ আছে, ধশ্ম আছে, উপরক্ত 

এমন কতকপগলি গুণও আছে যাহার তথাকথিত সভ্য জাতির মধ্যে 

একান্ত অভাব। তবু তাহাদিগকে আমরা! বর্ধর জাতিই বলি। কেন 

না তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ, যন্ত্রপাতি একেবারে মোটামাঠা 
আদিম, সমাজগঠন যাহা আছে তাহা নিতান্ত মৌলিক। এদের চেয়ে 

আর একটু পরিণত জাতিসমূহ পরস্পরকে বলে অর্ধসভ্য বা অর্দবর্ধবর | 
তবে সেটা হইল গালাগালির ভাষা । কাফের, শ্লেচ্ছ, ইত্যাদি শব্দ এই 
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মনোভাব হইতে উদ্ভুত। তাই শ্রীমরবিন্দ বলিতেছেন যে সভ্যতা 

কথাটা তুলনামূলক, অনেকাংশে অর্থহীন। ইহার সাধারণ অর্থ আমাদের 
এই আলোচনাতে অগ্রাহ। আমর] বর্বর বলিব সেই জাতিকে যাহারা 

আপন দেহপ্রাণ লইয়াই মশগুল, যাহার! মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে 

চাঁয়ও না জানেও ন1, আপন প্রব স্বার্থ সম্বন্ধে যাহারা অন্ধ । সামাজিক 

ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা ইহাদের যেটুকু আছে তাহা অত্যন্ত কাচা রকমের, 

এবং তাহার প্রেরণ। দেহ প্রাণের দাবী মেটান মাত্র। অপরপক্ষে আমর! সভ্য 

বলিব সেই সব জাতিকে যাহাদের জীবন প্রধানতঃ মনোময়, যাহাদের 

সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা পাকা! রকমের এবং তাহার প্রেরণা 

জোগায় মন ও বুদ্ধি। ইহাদের জীবনের সকল দিক সকল সময়ে সমান; 
পরিণত নাও হইতে পাবে, হয়ত কোন কোন বিষয়ে কখন একটা দিক 

একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে । তথাপি এ সমাজ সভ্য সমাজ, কেন 

না ইহা মনোবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য এটা বুঝিতে হইবে যে বর্ধবর 

সমাজেও বহু সময়ে দেখা যায় যে সভ্যতার ক্ষীণ হুত্রপাত হইয়াছে, 

আবার সভ্য সমাজেও দেখা যায় বর্ধরতার বহু চিহ্ন রহিয়া৷ গিয়াছে। 

এই দিক হইতে দেখিলে সব সমাজই অর্ধসভ্য বা অর্ধবর্ববর । এই ষে 

আমাদের আজিকার স্থপভ্য জীবন, ইহাঁকেই হয়ত ভবিষ্যৎ মানব অর্ধাবর্ববর 

বলিবে। মোট কথা, সভ্য সমাজ প্রধানত: মনের দ্বারা চালিত, মন 

সেখানে একট! জীবন্ত সক্রিয় বৃত্তি, জীবনধার1 উচ্চতর মনের কল্পনা ও. 

ভাবনা ছার! নিয়ন্ত্রিত । 
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তথাপি সভ্যতামাত্রই সংস্কৃতি নয়। সভ্যজীরনের লক্ষণ বলিতে 

আজ আমর! মোটামুটি বুঝি বাড়ী-গাড়ী, সাজ-পোষাক, যন্ত্রপাতি, 

কলকজা, ইস্থুল-কলেজ ইত্যাদি । এগুলি, দেখা যায়, সকল সভা দেশেই 
আছে। সেই সেই দেশের লোকের কাছে এ সমস্ত স্থবিধাই সহজলভ্য | 

কিন্ত তাই বলিয়া তাহার্দের প্রত্যেকের জীবনকে ঠিক মনোময় জীবন 

বল! চলে কি? আরও উন্নত পরিণত কিছুর অভাব তখনও তাহার 

মনে রহিয়াছে, নয় কি? সেকালে ফিলিস্ত, [১10111561776) নামক এক 

জাতি ছিল যাহাদ্দিগকে ইহুদীর। অবজ্ঞার চোখে দেখিত এইজন্য যে 

তাহাদের ভোগের সকল উপকরণ থাক সত্বেও, অর্থবল লোকবল থাকা 

সত্বেও, তাহার! যথার্থ মানুষ ছিল না, তাহাদের মানবস্তের আদর্শ হীন ও 

ক্ষুদ্র ছিল, সুন্দরের উপলব্ধি ছিল না। এই ফিলিষ্টাইন প্রকৃতির লোক 

উনিশ শতকের ইউরোপে বিস্তর দেখা যাইত। আজও বিস্তর আছে, 
তবে তাহাদের রাজত্বের অবসান হইতেছে । এই যে মানুষ, যাহাদের 

মতামত আছে, সংস্কার আছে, ভালমন্দ জ্ঞান আছে, অথচ জীবন্ত স্বাধীন 

বুদ্ধি নাই, সুন্দর ও শিল্পকলার বোধ নাই,_ধর্ম, নীতি, সাহিত্য যাহা 

ছেখয় তাহাকেই পণাব্রব্যে পরিণত করে-_ইহাদ্দিগকে গুরুবর বলিতেছেন 
আধুনিক সভ্য বর্বর । মনোময় বর্বর, অর্থাৎ ইহাদের মনের ক্রিয়া 

নিয়ন্তবের ৷ ইহারা দেহপ্রাণের প্রভাবকে ঠিক কাটাইয়! উঠিতে পারে 

নাই। দেহ, ইন্ট্রিয়ের অন্থৃভৃতি, হৃদয়ের আবেগ, কর্ধারা-ইহাদের এই 

বৃত্তিসমূহ উচ্চতর আলোকে আলোকিত হয় না, এই বৃত্তিগুলিকে ইহার! 
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উর্ধে উন্নীত করিতে জানে ন।। বরং উচ্চতম বৃত্তিসমূহকে টানিয়। নামাইয়া 
আনে দেহ ও ইন্দ্িয়ের নিয়স্তরে। ইহার্দের সৌন্দধ্যবোধ অতি সামান্ত, 
সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলাকে দেখে শুধু একটা স্ুল ব্যবহারিক নজরে। 
নীতিজ্ঞান খুবই আছে, কিন্তু তাহা নিরর্থক শুচিবাযুগ্রস্ত-_আচার, 

গতানুগতিক ও সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কি স্থুনীতি, কি দুর্ণাতি, 
তাহা অভ্যাসের দ্বারা নির্ণাত। ইহারা যুক্তিতর্ক করিয়া থাকে, বাহ্তঃ 

মনে হয় বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত এবং আবেষ্টনের 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । যেটুকু বা বুদ্ধি আছে, তাহার সহিত স্বাধীন চিন্তা বা 

স্বাধীন সংকল্পের সম্বন্ধ অতি অল্পই । 
এই ফিলিষ্টাইনদের প্রভাব গিয়াছে । যথার্থ সংস্কৃতির পুত্রগণ দেখা. 

দিয়াছে । তাহারা বোঝে যে উচ্চতর বৃত্তিগুলির সাহায্যে চিন্তাধারাকে 

জাগাইতে হইবে, সার্থক করিতে হইবে। নব নব তথ্য সংগ্রহ, নৃতন 

কল্পনা, নবীন ভাবনাধারাঃ নৃতন কশ্মধারা, তাহাদের মনের অর্গল খুলিয়া 
দিয়াছে । গতানুগতিকের দাস আর তাহার! নাই, কিন্ত তথাপি এখনও 

নবলব্ বস্তসমৃহকে গোছ করিয়া ঘরে তুলিতে শেখে নাই। নবাগত 
আদর্শকে গ্রহণ করার উৎসাহ তাহাদের আছে, তাহাকে কাধ্যে পরিণত 

করার উদ্যম আছে, প্রয়োজন পড়িলে তাহার জন্য প্রাণ দিবার সাহসও 

আছে। তাহার! জানে যে ধশ্ম, নীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্থ 

সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তা করিতে হইবে। নৃতন নূতন ছাদের কাব্য- 
উপন্যাসাদির তাহারা পাঠক, অন্ততঃ পৃষ্ঠপোষক ত বটেই! ললিতকল! 
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সম্বন্ধে তাহাদের পরিষ্কার ধারণা নাই সতা, তর্থাপি তাহারা শুনিয়াছে 

যে মানবজীবনে ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বিশালকায় 
মানবের ছায়! পড়িয়াছে সর্বত্র । পুস্তক, পত্রিকা, খবরের কাগজ, সবই 

ইহাদের; উপন্যাস, কাবা, ললিতকলা, ইহাদের মনকে খোরাক 
জোগাইতেছে ; চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ ইহাদের চিত্তবিনোদন করিতেছে; 

পদার্থবিদ্যা তাহার নব নব আবিষ্কারের ছ্বার1 ইহাদের ন্থখ স্বাচ্ছন্দ্যবিধান 
করিতেছে, রাষ্ট্রনীতি ইহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়াছে। নারীর মুক্তি, 
শ্রমিকের ব্বাতন্ত্রা, নানা নবীন মতবাদ, অকন্মাৎ দেশব্যাপী বাষ্ট ও সমাজ 

বিপ্লব, সবই এই নবজাগ্রত অথচ কথঞ্চিৎ অস্থিরবৃদ্ধি মানবের কীন্ঠি। 
ইহারাই জগৎকে নৃতন করিয়। গড়িয়া! তুলিবার কাজের প্রথম হ্ুত্রপাত 
করিয়াছে । হ্ত্রপাত মন্দ হয় নাই, তবে ভাবুক সন্ত হইতে পারিবেন 
না এইটুকুতে। এখনও মূলে গোল রহিয়াছে । বাহতঃ দেখিলে 
শিক্ষা-সংস্কৃতি সার্বজনিক হইয়াছে। কিন্তু অগ্যাপি সুত্র রহিয়াছে 

তাহার্দেরই হাতে যাহারা মানবের সর্বন্তরে শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিষ্ঠার 

একান্ত প্রয়োজন দেখে না । সভ্যতার মূলে আজও রহিয়াছে পণ্যজীবীর 

বুদ্ধি। কন্মস্রোত আজও মূলতঃ দেহের দাবী ও ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা 
প্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত । তবে তফাৎ এই হইয়াছে যে আধুনিক শিক্ষা 
মানুষকে একটা মানসিক প্রেরণ! দিয়াছে, বুদ্ধিকে কতকট। জাগাইয়াছে, 

বুদ্ধি ও সৌন্দধ্যবোধ তাহাকে নাড়া দিয়াছে। মনের কল্পনা, মনের 
আদর্শকে অনুসরণ করিতে সে চায়। চায়, কিন্তু পুরাপুরি পারে না। 
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গ্ন্থকারের দল তাহার জন্য গ্রন্থ লিখিতেছেন, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের তথ্য 

সহজ-গ্রাহা করিয়! পরিবেশন করিতেছেন, কেন না তাহার সর্ববিষয়ে 

কুতৃহল জাগিযাছে। সে যাহা শিখিতেছে তাহ! কাজেও লাগাইতেছে। 
আপন সুবিধার জন্য, স্থথ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য | পর্বত-প্রমাণ ইমারৎ 

তুলিতেছে, যাতায়াতের জন্য রেলগাড়ী, ট্টামার নিশ্াণ করিতেছে, বড় বড় 

কল কারখানা স্থাপিত করিতেছে । তবে তাহার টুকর! টুকরা লব্ধবিদ্যাকে 

জ্ঞানের একট! বড় পটভূমির উপর সমঞ্জ ভাবে দেখিতে সেজানে না । 

সাহিত্য ও শিল্পকলাকে সে খেলে। করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিভার কোন 

আদর নাই প্রতিভা বলিয়া, যে লেখক কবি চিত্রকর জনসাধারণের 

চিত্তবিনোদ করিতে জানে তাহারই কদর, অপরের নাই। উর্ধতন 

মনোময জীবন জনগণের খর্পরে পড়িয়া সার্বজনিক হইয়াছে বটে, তবে 
সেই সঙ্গে তাহার অধোগতিও হইয়াছে যথেষ্ট । ইহার ফল ভালমন্দ ছুই 
দেখ! যাইতেছে । একটা মস্ত রকমের পরিবর্তনের স্থত্রপাত হইয়াছে । 

গভীরতর জ্ঞান ও চিন্তার দাবীদাওয়? লোকে অস্ততঃ কানে শুনিতে আরম্ত 

করিয়াছে। সুন্দর এখনও উপলব্ধ হইতেছে না বটে, তবে একদিন হইবে । 
শিক্ষাদানের নবীন প্রণালী, সমাজ-গঠনের নৃতন ধারা সম্বন্ধে লোকে 
'ভাবিতেছে, হয়ত একদিন ফল পাইবে । সেইদিন জগতে যথার্থ মনোময় 

মানবের জন্ম হইবে, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। 
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দশম 

নীতিবোধ ও সৌন্দর্ধ্যবোধ 

আমর! দেখিয়াছি যে সংস্কৃতি বলিলে মোটামুটি বোঝায় মনোময় 

জীবন। তবে এই জীবন উদ্ধার ও সংকীর্ণ, ছুই হইতে পারে। মন 

জিনিসটাই জটিল, তার ক্রিয়ার ক্ষেত্র নীচে জড়দেহ হইতে উপরে 

অতী্দ্রিয় বুদ্ধি অবধি বিস্তৃত । 
স্কৃতি কি, শুধু তাহারই নির্দেশ না করিয়া, কি নয়, তাহা বলিলে 

অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়া! উঠিবে। শুধু দেহসর্বস্ব জীবন যে বর্বরতা 
তাহা বেশ বোবা যায়। প্রাণসর্ধন্ব জীবন,__শুধু খাছসংগ্রহ, অর্থসঞ্চয়, 

ংশবৃদ্ধি ইত্যাদিতে আবদ্ধ, যাহা উচ্চতর চিস্তার ধার ধারে না, তাহাও 

স্কৃতি নয়। তাহাকে শ্রীঅববিন্দ বর্বরতারই আলম্বন বলিয়াছেন। 

এ রকম লোক হয়ত সভ্য সমাজে বাস করে, ট্রামে চড়ে, ট্রেনে যাতায়াত 

করে, ইমারৎ তোলে, শহর-বাজার, ইস্কুল-কলেজ বসায়। তথাপি 

তাহারা যথার্থ মনোময় জীবনের গণ্ভীর বাহিরে । এমন কি, যেখানে 

বিদ্যাচর্চা ও শিল্পবিজ্ঞানাদির অনুশীলন প্রচলিত হইয়াছে, অথচ মানুষের 

সাধারণ লক্ষ্য স্বার্থান্থসন্ধান, বেচাকেনা! বা ভোগের উপকরণ সংগ্রহ, 

যেখানে মানুষের জীবন বা চিন্তার ধারা সত্য ও স্বন্দরের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
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নয়, সেখানেও সংস্কৃতি আসিগনাছে বলা যায় না । তাই আমর! উনিশ 

শতকের ইউরোপকে স্থসংস্কত সমাজ বলি না। শিল্পে, বিজ্ঞানে, 

দ্রব্যোৎপাদনে, অনেকদূর অগ্রগামী হইলেও লোকে সমস্ত উদ্যম, সমস্ত 

বিদ্যা, প্রয়োগ করিয়াছিল ব্যবসাদারী বুদ্ধি লইয়া । কিসে নিজে ছু 

পয়সা] করিব, নাম কিনিব, পাঁচজনের একজন হইব, এই ছিল মানুষের 

ধ্যান। এদিক দিয়! দেখিলে পুরাতন আথেন্স, ষোড়শ শতকের ইতালী 

বা প্রাচীন ভারতের মত দেশ অনেক অগ্রসর হইয়াছিল। কাধ্যকরী 

বিগ্ভার চচ্চা, বাহা সম্পদ, সমাজসংগঠন ইত্যাদিতে ইউরোপের সমকক্ষ 

1 হইলেও মানব স্বভাবের পূর্ণতা, জীবনের আদর্শ, সত্য-স্থন্দরের বোধ, 
তাহারা ঢের ভালরূপে বুঝিয়াছিল। 

মনোময় জীবনের মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। শুধু চঞ্চল 

কম্মতৎপরতা! বা ভাব-সংবেদনের রাজ্যে বাস--আচরণ আড়ষ্ট, কেন ন! 

আচারানুসারী-_জীবন আবেষ্টন-গ্রভাবে প্রভাবান্বিত-_-মনের মুক্ত ক্রিয়! 
নাই__না ভাবিয়া চিন্তিয়া বনুমতান্থ্যায়ী জীবন যাপন, তার মধ্যে 

স্বন্দবের উপলব্ধি নাই,_-এ ধার! সংস্কৃতির বিপরীত। এরূপ মানুষের 

বাহিরট! সভ্য হইতে পারে, ব্যবহারে সভ্যতার ধরণধারণ থাকিতে পারে, 
কিন্তু সে পূর্ণপরিণত মানব নয় এরূপ সমাজ শক্তিমান, স্থুসম্বদ্ধ' ভব্য 

হইতে পারে, ধর্ম ও স্ুুনীতির খোলসও ইহার থাকিতে পারে, কিন্তু 

ইহাকে ফিলিষ্টাইনের বেশী বলা চলে না। এ কারাগার মানবাত্মাকে 
ভাঙ্গিতেই হইবে । যতদিন আত্ম। এই গারদঘরে আছে, ততদিন তাহার 
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মনের প্রসার বা যথার্থ প্রেরণা থাকিবে না। এখানে ইন্জরিয়াশ্রিত অধস্তন 

মন কাজ করিতেছে, উচ্চতর বৃত্তি প্রন্থপ্ত। এ কয়েদখানাতে ছুইট। 

একটা জানাল! ফুটাইলে চলিবে না; এটুকু হাওয়া! বা আলোতে কাজ 

হইবে না। ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়! মুক্ত বায়ুতে, পূর্ণ আলোকে বাস 
করিতে হইবে । যথার্থ সংস্কৃতি বলিতে প্রধানতঃ বোঝায় অধস্তন মনের 

প্রভাবকে ছাড়াইয়া উঠিয়া জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ ।' দীগুবুদ্ধি 
উদ্দার জ্ঞানপিপাস।, সত্য-স্থন্দরের উপলব্ধি, প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি, উচ্চ নৈতিক 

আদর্শ, বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র, এই সব ইহার লক্ষণ । 

সংস্কৃতি কাহাকে বলে এবং কাহাকে বল] চলে না, এ কথা একরকম 

বোঝা গেল। তথাপি মনোময় জীবনের উর্ধতন স্তরে একটু গোলযোগ 
বাধিতে পারে। আগে, সংস্কৃতি ও আচরণ, এই ছুই বস্তর মধ্যে গ্রভেদ 

কর! হইত। কিন্তু এখন আমর] দেখিতেছি যে আচরণ সংস্কৃত জীবনের 

একটা অঙ্গ, নৈতিক আদর্শ সথসংস্কত মানবের একটা মুখ্য প্রেরণ] । 

মানবের পূর্ণ-অভিব্যক্তির দিক হইতে এই ছুই বস্তকে অসম্বদ্ধ বিবেচনা 
করা যায় না। জ্ঞানচচ্চা ও সৌন্দধ্যচচ্চাকে এক কোঠাতে এবং চবিজ্র- 
'আচরণারদদি আর এক কোঠাতে ফেল! স্ুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। তথাপি 
এরূপ পৃথককরণ মানবমনের ম্বাভাবিক ক্রিয়া। ইহাতে গোলযোগও 

যথেষ্ট ঘটিয়াছে। বিখ্যাত মনীষী আপন্ড এই ভেদের নাম দিয়াছিলেন 
ইহুদীধর্্ম ও গ্রীসীয়ধন্শ। বাইবেলের প্রাচীন খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই 

ইহুদীদের কিরূপ কঠোর নৈতিক আদর্শ ছিল। এই কঠোরতার (প্রায় 
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বর্বরতার ) পরাকাষ্ঠ। মুসার বিধানে আমরা দেখি। কিন্তু ক্রমশঃ সে 
নির্মমতা দূর হইল । +1১::০]119৯-এর পরিচ্ছেদে ইহার নিদর্শন স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে ইহুদীধন্ম উচ্চ নৈতিক স্তরে উঠিল, 
এবং পরে এই চিস্তাধারার মধ্যেই বিকশিত হইল খুষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার 

কমনীয় কুস্থম। তথাপি, একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে এই 
ভাবধারার মধ্যে ধর্ম-কৃত্য, উচ্চ নৈতিক আদর্শ, পুণ্যের পুরস্কার ইত্যাদি 

থাঁকিলেও বিজ্ঞান, দর্শন, শুদ্ধ জ্ঞানচ্চা, সুন্দরের অনুভূতির স্থান ছিল 

না। অপর পক্ষে হেলেনীয় মন যুক্তিবুদ্ধিকে একটা বিশিষ্ট স্থান 

দিয়াছিল, সৌন্দধ্য উপলব্ধির মর্ম বুঝিয়াছিল, এবং ধর্মে কর্মে চিন্তায় 
সজনী-প্রতিভায় সর্বত্র স্থন্দরকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই স্থুন্দবের 

অনুভূতি গ্রীসীয় মনে এতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তাহার আচর্ণ 
ও নীতি পধ্যন্ত, ভালমন্দ বোধ পধ্যন্ত ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। 

দেবতাকেও সে চিনিয়াছিল পরম সুন্দর বলিয়া । এই ছুই বিরোধী 

ধারা, ইহুদী ও হেলেনীয় ইউরোপের সংস্কৃতির উপর আপন আপন ছাপ 
রাখিয়া! গিয়াছে। 

মানুষের মনোবুদ্ধির দুইটা ব্বতন্্র দিক আছে। মনের মধ্যে সংকল্প, 

আচরণ, ও চরিত্রের একটা ধারা আছে যাহা! হইতে উত্তব নীতিবাদী 

মানবের । কিন্তু মন্র আর এক দিক আছে, স্থন্দরের অনুভূতি, যাহার 

পরিণতি শিল্পকল! ও সৌন্দধ্যের চষ্চা। অতএব সংস্কৃতিও ছুই প্রকারের 
হইতে পারে--একটা প্রধানতঃ নৈতিক বোধের উপর, অপরটা সৌন্দয্য 
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বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত । এইরূপে সংস্কৃতির ছুইটী স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়! 

হইয়াছে । উভয়ের মধ্যে আড়াআড়ি, অবিশ্বাস ও বিরোধ বিস্তর । যে 

সুন্দরের উপাসক, সে নীতির কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করে। তাহার 

বিশ্বাম যে এই কঠিন শাসন মানবের অভিব্যক্তির পথে বড় অস্তরায়। 
শুধু তাই নয়। সৌন্দধ্য ও আনন্দ যায় এক সাথে। যে-মানুষ যথার্থ 
কলাবন্ত, দে আনন্দেরও উপাসক। সে স্থুনীতিকে গ্রহণ করিতে 

পারে যদি সুনীতি সুন্দর হয়, অথব1 যদি হুনীতিকে ভিত্তি করিয়া সে 

সুন্দরের শ্ষ্টি করিতে পারে । নহিলে নয়। কবির মন, চিত্রকরের মন, 

সঙ্জীতজ্ঞের মন, নীতির, এমন কি ধর্মের, দিকে যায় তখনই, যখন সে 

নীতির বা ধশ্মের মধ্যে সুন্দরের প্রকাশ দেখিতে পায়। তাই জগতে এত 

সুন্দর স্থন্দর দেবায়তন, মনোহর শ্রীমৃত্ি, উচ্চতম কবিত্বের ও সঙ্গীতের 
আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত স্যব-স্তোত্র ভজন-কীর্তন। শিল্পী ধশ্মের ও 

নীতির খাতিরে এই সমন্ত অপূর্ব বস্তর সৃষ্টি করে নাই। করিয়াছে 
শুধু আনন্দের প্রেরণায় । 

নীতিবাদীও শিল্পীর অবজ্ঞা স্থদসুদ্ধ শোধ করিতে ছাড়ে না। চারু- 

কল! ও সৌন্ধধ্যবোধকে সে অবিশ্বাস করে। বলে যে উহারা সংযমের মূল 
উচ্ছেদ করে, শুধু হৃদয়ের আবেগকেই প্রশ্রয় দেয় ও মানুষের চরিত্রে 

বিশৃঙ্খলত। ও টিলেপণ| লইয়। আসে । বলে যে শিল্পী ও কলাবস্ত কেবল 
ভোগের ও স্থুখের সন্ধানী, সে-ভোগ স্থনীতির সহিত সমঞ্জস হোক বা 

নাহোক। গোড়া ০8:18 নীতিবাদী কোন রকমের ভোগ স্থখকেই 
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দেখিতে পারে না । তাহার চক্ষে এ সমস্তই শয়তানের প্রলোভন । 

এই যে পরম্পরবিরোধী ছুই ভাবধারা, ইহারও প্রয়োজন ছিল মানবের 

অভিব্যক্তির জন্ত । শুধু প্রয়োজন কেন, এই ছন্দেরই মধ্য দিয়া মানুষ 
তার পূর্ণতায় পৌছিবে। 

সমষ্টিকে ব্যষ্টিরই পরিণতি বলা যায়। তাই এই ব্যাক্তিগত বিরোধ 

সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, বৈষম্য আনিয়া দিয়াছে, মানব 

সমাজের ক্রমবিকাশে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। শ্রঅরবিন্দ এই ছুই প্রকার 

মনোবৃত্তির নান! উদাহরণ দিয়াছেন ইতিহাস হইতে । উনিশ শতকের 

ইংলগ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ষে সংকীর্ণ মনোভাব আমরা দেখিয়াছি 
তাহাকে ঠিক নীতিবাদ বলা যায় না। কেন না তাহাদের মধ্যে একট! 

সংকীর্ণ আচারবাদী ধন্মবিশ্বাস থাকিলেও তাহাদের সংস্কৃতি মূলতঃ স্থনীতি 
প্রণোদিত ছিল না! সর্বকালেই একটা সংকীর্ণ অন্ুুদার ভব্যতার 
উপাসকের দল পাওয়া যায়, যাহার। ফিলিষ্টাইনেরই সমংক্ষাী। উনিশ 
শতকের ইংরেজ গৃহস্থ সেই দলেরই ছিল। তেমনই দ্বিতীয় চার্লস-এর 

কালে লগ্তনে, অথবা! জাতীয় অধঃপতনের নানাধুগে পারিস শহরে যে 

একটা উচ্ছঙ্খল ভোগ-সথখ সন্ধানীর দল উঠিয়াছিল, তাহাদিগকেও 
সুন্দরের উপাসক নাম দেওয়া যায় না, কেন না! তাহাদের একমাজ লক্ষ্য 

ছিল নীতির বন্ধন ছি'ড়িয়া ফেলিয়া! অবাধ আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ। 

শ্রীঅরবিন্দ ইহাদিগের বৃত্তিকে 108868:0. 66361961015 বা বিকৃত 

সৌন্দধ্যবোধ বলিয়াছেন। তেমনই আবার, ক্রমওয়েলের যুগের ইংরাজ 
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সমাজকে নীতিবাদী বলিলে অত্যুক্তি হয়। কেননা তথায় স্থনীতি ও 

শুচিবায়ুর আড়ম্বর বিস্তর থাকিলেও মূল প্রেরণা ছিল একট! গোঁড়া 
₹কীর্ন ধন্মমত। ধর্ম একটা আলাদা জিনিস। নীতিবাদ বা সৌন্দরধ্য- 

বাদের সঙ্গে তার বিচার করা যায় না। এই ছুই ধারার সংস্কৃতির বিশ্ুচ্ 
আদর্শ খু'ঁজিতে হইলে আমাদের যাইতে হয় প্রাচীন শ্রীন ও রোমে । 

গণতান্ত্রিক রোমে, গ্রীসীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে জাতীয় 
মনোবৃত্তির এক অপরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল। রোমকেরা সার বুঝিয়াছিল 

জগগ্ধাপী সাম্রাজ্য স্থাপন ও সেই সাম্রাজ্যে শাস্তি, শৃঙ্খলা, আইনকান্নের 

বিধান। এ সমস্ত কাজ করিতে হইলে বিশেষ প্রয়োজন চরিত্রবল ও 
আত্মসং্ঘমের। তাই তত্কালীন রোমে চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ 

জোর দেওয়া হইত। সে-শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে সৌন্দর্্যচ্চার বালাই 
ছিল না, যুক্তিবিচারের বিশেষ স্থান ছিল না, ধন্মের প্রেরণাও ছিল না। 

সে-রোমে ধশ্ম যাহা ছিল, তাহা কুসংস্কার ও আচারবাদ, তাহার কোন 

বিশিষ্ট প্রভাব ছিল ন! সভ্যতা সংস্কৃতির উপর । মোট কথা, একটা কঠিন 

নীতিবাদের সম্মুখে রোম আনন্দে বলি দিয়াছিল তাহার যুক্তিবুদ্ধি, ধর্ম, 
জ্ঞান, ও সৌন্দর্য্য বোধ। তবে এই প্রকার নীতিবাদের সঙ্গে শুচিবাই-এর 
বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। পুরানো! রোমে বা গ্রীসের স্পার্ভারাজ্যে যাহাকে 

আমর দুর্ণীতি কদাচার বলি তাহা বিস্তর ছিল। তাহাদের নীতিবাদে 

সার পদার্থ ছিল সংকল্প, চরিত্র, আত্মসংযম, আত্মকর্তৃত্ব। সকল সাম্রাজা- 
বাদেই এই লক্ষণগ্ুলি দেখা যায়। রোম যতদিন পারিল গ্রীসীয় প্রভাবকে 
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ঠেকাইয়া বাখিল, গ্রীসীয় কলাচচ্চ! ও দার্শনিক গবেষণাকে দূরে রাখিতে 
চেষ্টা করিল। কিন্তু অবশেষে হার মানিতে হইল। পরবর্তী যুগের 
রোমে সৌন্দ্্যবোধও যথেষ্ট বিকশিত হইল, কাব্য দর্শনাদির আলোচনাও 

অনেক বাড়িয়া উঠিল। 

স্পার্ভতীর লোক জাতিতে হেলেনীয় হইলেও কাঠ-খোট্র। মানুষ ছিল। 

তাহাদের শিক্ষা সংস্কৃতির মধ্যে ললিতকলার একমাত্র নিদর্শন ছিল 

সামরিক কবিতা ও সঙ্গীত। তাহারও শিক্ষক আনাইতে হইত আথেন্স 
হইতে । মানবের ইতিহাসে শুদ্ধ নীতিবাদী সংস্কৃতিগুলির পরিণামও 

আশ্চর্য্য! তাহার! টিকিতে পারে নাই কোথাও । হয় তাহারা সময় 

ফুরাইলে স্পার্ভীর মত নিঃশেষে নির্মূল হইয়া গিয়াছে, নয়ত প্রাচীন 
রোমের মত পরবর্তী যুগের যথেচ্ছাচারের তাগুবের মধ্যে পড়িয়া তলাইয়া 
গিয়াছে । মানব মন চায় চিন্তা করিতে, অনুভব করিতে, ভোগ করিতে । 

সে চায় বুদ্ধি ও প্রসার । দড়ি-দড়া সে মানিয়া৷ লয় শুধু তাহার আপন 

প্রসার ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, তাহার দিগদর্শনের জন্। 

মানুষের যথার্থ প্রয়োজন স্বাধীন বুদ্ধিবিকাশের । সে এমন কোন সমাজকে 
স্থসংস্কৃত বলিয়া মানিবে না যেখানে এ বস্ত নাই, যতই কেন তাহার 
কঠিন নৈতিক বন্ধন থাকুক, ষতই কেন তাহার অবিষিশ্র সুন্দরের 
অনুভূতি থাকুক। . 

তাই, শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, আমরা পূর্ণসংস্কৃত নাম দিই সেই 
সমস্ত যুগের বা সেই সমস্ত সভ্যতার যেখানে অপর শতদোষ সত্বেও 
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মানবের স্বাধীন অভিব্যক্তি অব্যাহত থাকে, এবং প্রাচীন আথেন্সের মত 

যেখানে গভীর চিন্তা, অক্ষুগ্ন সৌন্দধ্য-বোধ ও আনন্দময় জীবনধারা হয় 

মানুষের লক্ষ্য । কিন্তু এই আথেন্সেও ছুটী বিভিন্ন যুগে মানব-সভ্যতা৷ ছুই 
রকমে সার্থক হইয়াছিল। প্রথম যুগে, সৌন্দর্যের চচ্চা ও ললিতকলার 

অনুশীলন-__দ্বিতীয় যুগে, দার্শনিক গবেষণা! ও গভীর মননশীলতা । 
প্রথম যুগের লক্ষণ ছিল স্থন্দরের উপলদ্ধি, স্বাতন্ত্য ও ভোগন্থখ । এই 

যুগের অথেনিয়েরা যে চিন্তা করিত না তা নয়, তবে তাহাদের চিস্তার 
বিষয় ছিল কাব্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, স্থাপত্য, মৃত্তিগঠন ও সুন্দর কল্পনার 
অনুধাবন। নৈতিক ব্যবস্থ। ছিল, তবে তাহার পশ্চাতে একটা যথার্থ 

স্থনীতির প্রেরণা বা আদর্শ ছিল না। স্থনীতি-দুর্ণাতি নির্ধারিত হইত 

আচার বা! প্রথা অনুসারে, সৌন্দধ্য বোধের নির্দেশে । তাই ইহাদের 
ধর্মের মূলেও ছিল আনন্দ ও স্থন্দরের উপভোগ, শু নীরস ন্ায়ান্যায় 

বোধ নয়। ক্রিয়া-কর্ম উৎসবাদি যা পরিকল্পিত হইয়াছিল, সবই ছিল 

মনোরম, আনন্দের ও ভোগের অনুকূল । কিন্তু চরিত্রবল ও দৃঢ় শৃঙ্খল- 

বন্ধন নহিলে কোন সংস্কৃতি ত টিকিতে পারে না! আথেন্সেরও তাই 

ইইল। একটা শতাব্দীর অপূর্ব সুন্দর জীবনের পরেই আসিল অবসাদ, 

_-আর শক্তি রহিল না, সংকল্প রহিল না, স্থজনী প্রতিভা লোপ পাইল। 

আথেনীয় সভ্যতা কিছুকাল বাচিয়৷ রহিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত 

আদর্শকে আশ্রয় করিয়া! । সৌন্দর্ধ্য ও ভোগচচ্চার স্থান লইল সত্যের 

অন্বেষণ এবং মনস্তত্ব ও নীতিবিজ্ঞানের নীরস অন্ুশীলন। কিন্তু তাও 
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ভাবন-মননেই আবদ্ধ রহিল, কার্য্যতঃ জীবন যাত্রাতে কোনরূপ বিধিব্যবস্থা 

বা শৃঙ্খল।-বন্ধন আনিতে পারিল না। তথাপি এই পতনোন্থুখ গ্রীসের 
স্তোইক ছুঃখবাদী চিন্তাধার। ও তাহার কঠোর সংষমই পরে রোমক- 
দিগকে বাঁচাইয়। রাখিল তাহাদের সাম্রাজ্য যুগে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে । 

শুধু রসচর্চা বা ভোগের দিক হইতে জীবনটাকে দেখিলে যে জীবনের 

সার্থকতা আসে না, তাহা বেশ বোঝা যায় ইতালীর নবজন্ম যুগের 
ইতিহাস আলোচনা করিলে । এই নবজন্মকে জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন বলা হয় 
বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইতালীতে ইহার প্রকৃত স্বরূপ ছিল চারুশিল্প ও 
কাব্যকলার অনুশীলন, ভোগের চচ্চা, স্থন্দবের অনুভূতি । এই যুগের 

তালীয়ের! স্থনীতি-দুর্ণীতির ধার ধারিত না, বরং তাহাদের চালচজন 

প্রথম শতকের বাদ্শাহী আমলের মতই নীতিবিরোধী ও উচ্ছ জল হইয়া 

পড়িয়াছিল। জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচচ্চা যে ইহাদের ছিল না তা! নয়, তবে 
সে-স্পৃহা ও সে-চর্চ। গ্রীসের মত যথার্থ সত্যান্থসন্ধান ও উন্নত যুক্তিতর্কের 

কোঠায় উঠিতে পারে নাই । তথাপি এই মনোভাব হইতেই ধীরে ধীরে 
উদ্ভূত হইল টিউটন জাতিগণের মধ্যে ধর্্মসংস্কারের প্রবল প্রবৃত্তি, পোপের 
একধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ধর্মসন্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ঘোষণ]। 

এই ধর্মমসংস্কারের মূলে যুক্তিবিচারের বিভ্রোহ ততট] ছিল না, যতট। 
ছিল নীতিবাদ ও সদসদ্বিবেচিক1 বুদ্ধি। সংস্কৃতির নবজন্ম বা ধর্মসংস্কার 

প্রচেষ্টা কোনটাই পতনোন্ুখ ইতালীর কোন উপকার করিতে পারিল 
না। যেখানে সংযম, শৃঙ্খলা, চরিত্রবল নাই, সেখানে ধ্বংস অনিবাধ্য। 
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দুর্ভাগ্য ইতালীকে অপেক্ষা করিতে হইল তিন শতাববী সেই দিনের জস্চা, 

যেদিন মনীষী মাৎসিনি আসিয়া ইতালীয়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন 
কঠোর আত্মনংযম ও দৃঢ় সংস্কল্লের আদর্শ। 

শুদ্ধ নীতিজ্ঞান কি শুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ, এর কোনটাই মানুষকে করিয়া 

তুলিতে পাবে ন! পূর্ণ মান্গুয। একটাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণতা লাভ 

সম্ভব নয়। ছুইটা'রই প্রয়োজন আছে মানবের অভিব্যক্তির পথে । শুদ্ধ 

নীতিপরায়ণতাকে জীবন ব্যাপারের বারো আনা ভাগও বলা যায় না। 

তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, যে-সংঘম, যে-সংকল্প, যে-চরিত্রবল 

নীতিজ্ঞানের সার বস্তু, তার একান্ত আবশ্তটক আছে মানব জীবনে । 

অপরপক্ষে তেমনই মানবের জীবনে বিস্তর প্রয়োজন আছে সৌন্দর্য্য 

বোধের, কেন ন। সত্য সুন্দর ও আনন্দের সন্ধান না পাইলে মানব স্বভাব 
পূর্ণ হইবে কিরূপে ! নীতিবোধ ও সৌন্দধ্যবোধ ঢুইয়েরই সমান আবশ্যক 
মানবের অভিব্যক্তিতে | এক দিকে স্থন্দর ও আনন্দের উপলব্ধি নীতি- 

বোধকে নীরস সংকীর্ণ তার হাত হইতে বীচাইতে পারে, উদ্দার ভিত্তির উপর 

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। অপর দ্রিকে তেমনই ভোগময় ও আনন্দময় 
জীবন সংকল্প তথা আত্মসংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে বিশুদ্ধ থাকিবে, 

দৃঢ় হইবে, স্থায়ী হইবে। আমাদের মনোময় সত্তার ছুই তত্ব-_তপস্ 

ও আনন্দ--এইরূপে পরস্পরের সহায়তা করিতে পারিবে; এক তত্ব দিবে 

মহত্ব, অপর দিবে বৈচিত্র । তবে এই সাহাষ্য, এই বোঝাপড়া আমিতে 

পারে যদি উভয়েই মানিয়! লয় এক উচ্চতর তৃতীয় তত্বকে, যদি উভয়েই 
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অনুপ্রাণিত হয় এই উন্নততর তত্বের দ্বারা । মানবের ুম্রবুদ্ধি, তার 

যুক্তিবিচার, এই তৃতীয় তত্বের সন্ধান জানে ও মানবকে তাহা বলিয়া 

দিতে পাবে। 

একাদশ 

বুদ্ধিবৃত্ভি (১) 

বর্তমান মানবের সর্বোচ্চ বৃত্তি তাহার যুক্তিবুদ্ধি। অপর জীবের 

সহিত তাহার প্রভেদই এইখানে । এই বৃত্তির সাহাযো সে তাহার 

সত্তার ও তাহার জীবনধারার বিধান, তাহার ক্রমোন্নতির তত্ব, নিয়ত 

অনুসন্ধান করিতেছে । ইতর প্রাণীর জীবন চালিত হয় অভ্যাসবশে, 

সহজাত বুদ্ধির প্রেরণায়, অনেকটা যান্ত্রিক ভাবে । তাহাদের ক্রমবিকাশ 

সমষ্টিগত। কোন পশু, পক্ষী বা! কীট ভাবিয়] চিন্তিয়া আপন ক্রমো- 

ত্তরণের অনুকুল বা প্রতিকূল কোন কাজ করে না, তাহারা প্রকৃতির 

আজ্ঞাধীন দাস। অপর পক্ষে মানুষ চায় স্বাধীন হইতে, সে চায় আপন 

জীবনের নিয়স্তা হইতে, প্রকৃতির প্রভূ হইতে । অবশ্য এও তাহার 
প্রকৃতির অনুযায়ী, এই তাহার মানবত্বের গু মন্ম। প্ররুতি ব্যক্তির 
মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া আপনাকে জানিতে, সংশোধন করিতে, গড়িয়া 

লইতে চেষ্টা করিতেছেন। যাহা জড়ে, উত্ভিদে, নিয়প্রাণীতে, সুপ্ধ 
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ছিল, তাহা! এখন জাগিয়াছে । অবশ্য, সবের পশ্চাতে যে আত্ম! আছে 

আছে সে আজও প্রন্থপ্ত । ক্রমবিকাশের পথে সেও একদিন প্রকট 

হইবে । তবে পথ সুদীর্ঘ, যদিচ নিয়তি-নিষ্দিষ্ট | 

আপাততঃ মাহ্থষ বুদ্ধিবলে আপন জীবনকে গড়িয়া তুলিতেছে। 

তথাপি এই বুদ্ধিবৃত্তি তাহার একমাত্র জ্ঞানার্জনের উপায় নয়। তাহার 

অনুভূতি, কল্পনা, প্রেরণা, সংষল্প, কর্ম, সবেরই মধ্যে একটা স্থক্ জ্ঞান- 

শক্তি আছে, যদিচ প্রত্যেকটার বিধান ও প্রণালী স্বতন্ত্র এবং সে-বিধান 

বা সে-প্রণালী যুক্তিবুদ্ধি প্রণোদিত নয়। তবে বুদ্ধি ইহাদের তুলনায় 

শ্রেষ্ঠ, কেন না সে ক্রিয়ার বাহিরে নিব্বিকার দ্াড়াইয়! ক্রিয়ার তত্ব ও 

প্রণালীর বিচার করিতে পারে । কল্পনা-প্রেরণাদি তাহা কখন পারে 

না, তাহারা আপন ক্রিয়ার সংকীর্ণ গণ্তীর বাহিরে দেখিতেই পায় না, 

অগ্রপশ্চাৎ তাহাদের নজর চলে না। সহজাত বুদ্ধির কথা কতকটা 

স্বতন্্, কেন না তাহার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আছে, আবেষ্টনের সাথে সামগস্য 

সাধনের ক্ষমতা আছে, যাহা বংখপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে । তবে 

ইহাদের কোনটাই মানুষের অভিব্যক্তিতে সাহাষ্য করিবে না, কারণ 

আত্মার জাগৃতি বা বিকাশের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই। মানুষ চায় 

তাহার মুক্ত বুদ্ধির বলে চিগ্ুয় আত্মশক্তির ক্রিয়াসমূহের নিরীক্ষণ, 

সামগ্তস্ত বিধান ও তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার | 

ুদ্ধিবৃত্তির বিশেষত্ব এই যে সে তাহার আপন ক্রিয়ার মধ্যে নিমগ্ন 

হইয়] যায় না, ক্রিয়ার পশ্চাতে দীড়াইয়! তাহার বিচার করে-__কখন 
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গ্রহণ করে, কখন করে না-_-অদলবদল করে, সংশোধন করে--কোথাও 

বাশ টানিয়া ধরে, কোথাও ছাড়িয়া দেয়। এই সবের মধ্য দিয়! 

ধীশক্তি মান্ৃষকে লইয়া চলিয়াছে তাহার ঈপ্সিত স্থচিস্তিত সুশৃঙ্খল 
পূর্ণতার পানে। মানবের এই বৃত্তিকে বিজ্ঞানও বলা যায়, চারুকলাও 

বল! যায়, উদ্ভীবনও বল। যায়। ইহার কাজ একদিকে যেমন ক্রিয়া- 

কলাপের নিরীক্ষণ, তাহার বিধিবিধানের অনুধাবন, অপরদিকে তেমনই 

অন্থমান ও কল্পনার আবাহন ও তাহার সাহায্যে জ্ঞানের প্রনার ও 

প্রগতি । ধীশক্তি বাহ্রূপের অন্তরালে অবস্থিত সত্যকে প্রকট করে, 

ব্যবহারিক উপযোগিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! শুদ্ধ সত্যকে দেখে । 

তাই ইহাকে মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বল] হয়। ৰ 

আধুনিক কালে কিন্তু বুদ্ধির এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা 

বিদ্রোহের স্থচন! হইয়াছে । ধীশক্তি যেন আপনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট 

হইয়াছে, যেন সে মানব সত্তার অধস্তন শক্তিগুলিকে মানিয়৷ লইতে 

প্রস্তুত হইতেছে । এতদিন তাহার নানারূপ ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা সত্বেও 

সেই ছিল রাজ।, মালিক, বিধাতা । এক প্রতিছন্দী তাহার ছিল ধন্ম, 

অনেক সময়ে যুক্তিবুদ্ধিকে মাথা নত করিতে হইত ধর্মবিশ্বাসের সম্মুখে । 

কিন্তু তাহা! চলিল না, ক্রমশঃ মানুষ ধন্মের নির্দেশকেও বুদ্ধি দিয়া 

যাচাইয়। লইতে আরম্ভ করিল। কল্পনা, আবেগ, স্থনীতি, ললিতকলা, 

ইহারাঁও কতকটা স্বাধীনতার দাবী করিত। কিন্তু তাহাদের দাবীও 

পুরাপুরি টিকিল না । তাহারাও বুদ্ধিকে বিচারক বলিয়া মানিয়! লইল, 
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অংশতঃ তাহার বশ্যত। স্বীকার করিল। আজ কিন্তু ধীমান মানুষ 

আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে বার বার, যে এই বিরাট, গভীর, জটিল, 

রহস্যময় জীবনকে কি তাহার ধীশক্তি পূর্ণভাবে ধরিতে পারে ! তাহার 

মনে হইতেছে যেন বুদ্ধি অপেক্ষা ও বড় দেবতা কেউ আছেন । 

কাহারও কাহারও মতে প্রাণশক্তি কি প্রাণের গুঢ় সংকল্পই এই 
দেবতা । তাহারা বলেন যে বুদ্ধির কাজ এই সংকল্পের আজ্ঞান্তুবর্তন মাত্র ) 
আবার একথাও বল] হয় যে যুক্তিবুদ্ধি তাহার সংকীর্ণ বিশ্লেষণ, তাহার 

কঠিন শ্রেণীবন্ধনের দ্বারা জীবনকে মিথ্যা করিয়া তোলে । বুদ্ধি অপেক্ষা 
বিশালতর গভীরতর এমন সব জ্ঞানশক্তি আছে, বোধির মত, যাহারা 

মানব জীবনকে তাহার নিগুঢ সংকল্পের, বিরাট সত্যের সহিত স্ুসমঞ্জস 
ভাবে চালাইতে পারে। বস্তৃতঃ মানুষের অস্থমুর্থী মন বুঝিতে 
আরম্ভ করিয়াছে যে তাহার জীবনের যথার্থ দেবতা, বথার্থ প্রন, 

তাহার আত্মন্-যুক্তিবুদ্ধি তার অমাত্য হইতে পারে, প্রভূ হইতে 

পারে না। 

ধীশক্তির উচ্চতম কাজ শুদ্ধ জ্ঞানের অনুশীলন । জ্ঞানকে যদি শুধু 
তাহার আপনার জন্য অনুধাবন করা যায়, যদি গৌণ উদ্দেশ্য কিছু না থাকে, 

তবেই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পরে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগান 

যাইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে যদি প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখা! হয় 
ত তার ফল হয় লক্বঙ্ঞানের সসীমতা, অপূর্ণতা, সত্যের বিকৃতি । তবে 
এক্বপ করিলে কাধ্যতঃ একটা সীমার মধ্যে খুব ফল পাওয়া যাইতে 
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পারে বটে! কিন্তু সেই সীমার বাহিরে সে জ্ঞান উপযোগী হইবে ন1। 

পশুপক্ষীর সহজাতবুদ্ধির খেলাতে এই সসীমতা! বেশ দেখা! যায় । সত 

বলিতে, সাধারণ মানুষ এইভাবের বুদ্ধি প্রয়োগ .করে, একটা বিশিষ্ট 

কাধ্য সাধনের জন্য । ধীমান ভাবুক মাছুষও সামান্ততঃ তার বুদ্ধিকে 

লাগায় কতকগুলি বিশিষ্ট কল্পনাকে কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য ৷ 

সেই গণ্তীর বাহিরে সে সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়! চলে, যতটুকু লইতে 

বাধ্য হয় শুধু সেইটুকু গ্রহণ করে। মোটামুটি মনোময় মানবের 

যুক্তিবুদ্ধির এই সীমা । সে কয়েকটা মাত্র কাম্য বস্তর অনুধাবন করে; 
তাহার সঙ্গে অসমগ্ুস যাহা কিছু সত্য-_জীবনের, সত্তার, নীতির, 

সুষমার, যুক্তির, এমন কি আত্মার পধ্যস্ত-_তাহা সে পদতলে দলিয়া 
চলে, কি একপাশে ঠেলিয়া ফেলে। যদি স্বীকার করে ত বড় জোর 

নামৈ মাত্র । এই তাহার জীবনের গোঁজামিল । 

কিন্তু যে-মানুষ জানে যে তাহার কর্তব্য স্পষ্টভাবে আপনার এবং 

সর্ধবভূতের সত্যকে ও প্কবতত্বকে জীবনে ব্যক্ত করা, এবং সেজন্য 

সে সদা চেষ্টিত, সেও বড় একট! পারে না তাহার বুদ্ধিকে পূর্ণরূপে 

ও স্পষ্টর্ূপে কাজে লাগাইতে । কেন না সেও তাহার আপন মানস- 

কল্পনার দাস। এই কল্পনাসমূহ হইয়া ফ্রাড়ায় তাহার স্বার্থ, তাহার 
আসক্তি, তাহার সংস্কার, তাহার বন্ধন। সে স্বাধীনভাবে তাহাদের 

কথা ভাবিতে পারে না, তাহাদের সমসীমতা দেখিতে পায় না, অপরের 
কল্পনা ও আদর্শের মূল্য বুঝিতে সে অক্ষম । এই ভাবে মানুষে মান্থষে, 
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জাতিতে জাতিতে, অন্ধ সংঘর্ষ বাধিয়! যায়, বংশপরম্পরায় চলিতে থাকে, 

সত্য কোথায় দূরে পলাইয়া যায়। কিছুদিনের জন্য এ জয়ী হয়, বাঁ ও 
জয়ী হয়, কিন্তু ফলে আসে শুধু নৈরাশ্ঠ, ভুল ভাঙ্গা । এই আংশিক 

ও অপূর্ণ কল্পনাসমূহ, ইহাদের সাফল্যও লইয়া! আসিতে বাধ্য নৈরাশ্ত। 
কেন না ইহাদের পশ্চাতে ত সমগ্র সত্যের অনুভূতি নাই! ইহাদের 

বিধিবিধান জীবনকে বাধিতে পারে না। এই কারণে মানুষের সকল 

সংঘটন, সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হইয়াছে । তাহার যুক্তিবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বা 
সুশৃঙ্খলভাবে জীবনকে ধরিতে পারে নাই! আপন আদর্শ ও আপন 
কল্পনাকেই সে জীবনের সমগ্র সত্য বলিয়া দাবী করিতে গিয়াছে, 

গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, পরিশেষে সব চুরমার করিয়াছে । একটার পর 
একটা নৃতন চেষ্টা ও পরীক্ষা-প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে সফলতার 

মোহে, কিন্তু সবই বিফল হইয়াছে । তথাপি এই সমস্ত বিফলতার পিছনে 
নিহিত আছে একট বিশ্বাস যে যুক্তিবুদ্ধি একদিন জয়ী হইবে, শুদ্ধ হইবে, 
বৃহত্তর হইবে, অবশেষে জীবনকে বশে আনিবে। বাসনাকল্পনার সমস্ত 

ঝুটোপুটির মাঝে সর্বদ| রহিয়াছে পণ্ডিতজনের শুদ্ধ জ্ঞানপিপাসা, সত্যের 
অনুধাবন, বস্তর বিশ্লেষণ, ঘটনাবলীর গুঢ়বিধানের অন্ুসন্ধান। ইহারই 
পরিণাম গণিত বিজ্ঞান দর্শনাদি নানাবিদ্ার অনুশীলন । আধুনিককালে 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই অনুশীলনের বহুল ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, মানুষ 
জীবনের ও জড়প্রক্কতির তত্ব ও বিধানের নির্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছে, অনেক কিছু করিয়াছে, কিন্তু শেষ পধ্যস্ত আসল বস্ত পায় 
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নাই। ভিতরের বহস্ত এখনও অজ্ঞাত। যে গভীর সত্য অজান৷ 
রহিয়াছে, তাহার মধ্যেই বিশ্বব্যাপারের নিগৃঢ় উৎস, সকল রহস্থের 

মূলাধার। বুদ্ধি তাহার সন্ধান দিতে পারিবে কিরূপে ! ধীশক্তি আপন 
সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, সে জীবনের ' জটিলতা, বৈশাল্য ও 

গভীরতার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম। সমগ্রকে সে খগ্ড 

খণ্ড করিয়া, কৃত্রিম শ্রেণীনিবদ্ধ করিয়া, তবে দেখিতে পায়। মনে 
হয় যেন ছুটী বিভিন্ন জগৎ রহিয়াছে, বুদ্ধিগম্য ও বুদ্ধির অগম্য। 
এই দুই জগতের মধ্যে সেতু বীধা বুদ্ধির সাধ্যের অতীত। তাই 
তাহাকে নানারকমের জোড়াতালি মিটমাট করিয়া যাইতে হয়। বুদ্ধি 
অবস্থ শক্তির সহিত এই ঝুটোপুটী ছাড়িয়া দিয়া জীবনের পূর্ণ দাসত্ 
্বীকার করিতে পারে । তখন তাহার কাজ হইবে জীবনের স্বার্থ, 

আসক্তি, সংস্কারের তরফে ওকালতী করা, আসক্তি-সংস্কারকে যুক্তির 

সাজে সজ্জিত করা। অথবা সে পারে নানা নিয়ম বাধিয়া জীবনকে 

সাবধান করিয়া দিতে যাহাতে তাহার সংস্কার-আসক্তি খুব বড় রকমের 

ভুলচুক না করিয়া বলে। কিন্তু এ ত বুদ্ধির ন্যাষ্য কাজে ইস্তফা দেওয়া 
হইল! আবার মান্থুষ এরূপও করিতে পারে যে আপন বুদ্ধিকে জীবনের 

বাস্তবের উপর দৃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া! জীবনধারার ঘটনা, তত্ব ও প্রণালী 
সমূহকে পর্যবেক্ষণ করিবে, কিন্তু বাস্তব ছাড়িয়া তাহাকে বেশী উর্দে 
উঠিতে দিবে না, অজান! প্রদেশে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিবে না। এও 
বুদ্ধির ন্যাধ্য অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইল! কেন না এন্সূপে মানুষ 
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তাহার 19981197 ছাড়িয়া দিল; সে চিরদিনের জন্য মাটির মানুষ রহিয়া 

গেল, উর্ধলোকের সত্য আর তাহার মনের মধ্যে অবতরণ করিবে না । 
তবে এ অবস্থায় মানব দীর্ঘকাল তু থাকিতে পারে না। তাহার স্বভাবই 

তাহাকে বাস্তব ছাড়িয়া উপর পানে ঠেলিয়া লইয়া! যাইবে। কল্পনা 

রাজ্যের বাহিরে সে পড়িয়া থাকিতে চাহিবে না। তাহার প্রক্কাতিই 

এই যে সে আপনাকে অতিক্রম করিয়া আপাত-অসম্ভব অজ্ঞাতের দিকে 

অগ্রসর হইবে । 

অপরপক্ষে, ধীশক্তি যখন উর্ধে ওঠে তখন সে বাস্তব জীবন হইতে 

বিচ্যুত হইয়া পড়ে। পক্ষপাতহীন আদক্কিহীন জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ 
এত উচ্চে উঠিয়া যায় যে তাহার আর কাধ্যকরী বুদ্ধি থাকে না, ইহজগতের 
ব্যাপারে আর সে যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারে না। মানবের বুদ্ধি 

স্বরচিত বিধিবিধানের নাগপাশে বাধা পড়ে । ভাবব্রাজো আটক হইয়' 

যায়, জটিল বাস্তব জীবন বাহিরে পড়িয়া থাকে । দার্শনিক, ভাবুক, কবি, 
চারুশিল্পী, সবাই এই গোল বাধাঁয়। তাহাদের স্বকল্পিত ধারায় জীবন 
চালাইতে গিয়৷ মানুষকে অগাধ জলে ডোবায়। ইহাদের প্রভাব যথেষ্ট 
আছে বটে, তবে সে প্রভাব পরোক্ষ । ধাহাদের আমরা 707:80108], 

কাজের লোক বলি, তাহাদের নির্দেশকেও জীবন-সংকল্প গড়িয়া পিটিয়া 

লয়, ইচ্ছামত রূপ দান করে । 78668] কর্তী ভাবেন এক, ফল হয় 
অন্যরূপ ৷ 

মানব সমাজে ভাব ও ভাবুকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ভাব, কল্পনা, 
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আদর্শ ই ত জীবনের রস, ইহারাই মানব জীবনকে উর্দমুখী করে ! কিন্ত 
মানসিকে প্রণালী-পদ্ধতির নিগড়ে বীধিলেই গোলযোগ । জীবন বাধন 
ফসকিয়া পালায়, পালাইয়! এমন রূপ ধারণ করে যে তাহাকে মন আর 
চিনিতেও পারে না। ইহার কারণ বোঝা কঠিন নয়। মূল কারণ এই 
যে জীবনের ভিত্তি এমন এক শাশ্বত সত্তা ধাহাকে বুদ্ধি কখন ধরিতে 

পারে না। সকল বস্তর পিছনেই রহিয়াছেন এই সত্তা, বস্তু ধাহাকে আপন 

রীতিতে খুজিতেছে। সসীম সব কিছু ব্যক্ত করিতেছে সেই অসীমকে, 
যাহা তাহার চরম ও নিগুঢ় সত্য। অনন্ত নিরালঘ্ আপনাকে নান৷ 

ব্যক্তিতে, নানা শ্রেণীতে, ব্যক্ত করিতেছেন। তাহাকে সসীম বুদ্ধি 
কেমন করিয়া ধরিবে ! 

এই গোলযোগ চরমে উঠিয়াছে মানুষে । কেন না ব্যক্তিগত মানুষ 

বলিলে শুধু সমগ্র জাতির একজন মাত্র বোঝায় না। সে তাহার 
অস্তরস্থ অনস্ত অসীমেরও অভিব্যক্তি। বুদ্ধিগত সংকল্প আজিকার 
অবস্থায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ করণ হইলেও সে অস্তঃপুরুষের মালিক ত 

নয়! তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন ষে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি তাহার মন্ত্রী 
বা উপদেষ্টা বা মধ্যস্থ হইতে পারে, একাধিপতি হইতে পারে না। 

মানবের চেতনা! যখন আপন ধীশক্তিকে ছাড়াইয়! উঠিবে, যখন মালিককে 
চিনিবে, তখনই সে স্বাধীন হইবে, প্রভূ হইবে। 
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দ্বাদশ 

বুদ্ধিরৃত্তি (২) 

আমাদের যুক্তিবুদ্ধি যখন আমাদের একচ্ছত্রী রাজা নয়, মন্ত্রীমাত্র, 
তখন সে আমাদের দেহপ্রাণাদি অধস্তন তত্বগুলির সর্ধ্বের্বা নিয়ন্তা হইতে 

পারে না। তবে এই তত্বসমূহের উর্ধতন স্তরে উত্তরণের পথ স্থগম 
করিবার জন্য যে সব সাময়িক বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা! সে 

অবশ্ত করিয়া থাকে । যথার্থ সর্ধনিয়ন্তা মানুষের আত্মন-_তাহার 

বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক গভীর তত্ব। সেই পারে মনোবুদ্ধিকে 
অতিক্রম করিয়। তাহাকে সর্ববথা পূর্ণ করিতে। 

ইতিমধ্যে বুদ্ধি আপন কাজ করিতেছে-_মানুষকে লইয়া! চলিয়াছে 
উচ্চতর আত্ম-চেতনার সিংহদ্বারের পানে । সেখানে পৌছিলে তাহার 

চোখের বাধন খসিয়া পড়িবে, জ্যোতির্ময় দেবদূত তাহাকে হাতে 
ধরিয়া মন্দিরের ভিতরে লইয়া যাইবে না। মানুষের অধস্তন শত্তি- 
বৃত্তিগুলি প্রত্যেকে আপন আপন কাজ লইয়! মশগুল-_প্রত্যেকে 
আপন প্রেরণ! অনুযায়ী কলের মত কাজ করিয়া, চলিয়াছে। বুদ্ধি 

তাহাদিগকে শেখায় নিজেকে বুবিতে, নিজের মধ্যের শুদ্ব-অশুদ্ধ, 

ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচকে জানিতে, আপন গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পরম্পরকে 
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চিনিতে, একটা দীপ্ততর জ্যোতির পানে চাহিতে। সে সুন্দরের 

অনুভূতিকে স্থনীতির সংস্পর্শে আনিয়া তাহাকে সশক্ত ও সংযত করে; 
শুফ নীতিবাদকে সুন্দরের সংস্পর্শে আনিয়! তাহাতে মধুর রস সধ্গরিত 
করে। এইবূপে কত রকমে মানুষের বুদ্ধি তাহার নানামুখী কর্মকে 

শৃঙ্খলাবদ্ধ সুসঙ্গত স্থনিয়ন্ত্রিত করিতেছে! কিছুকাল পবে কিন্তু মান্থষের 

মন বুঝিতে পারে যে নিয়মের বড় বাধাবীধি হইতেছে, বিধিবিধানের 
ডোরে আবদ্ধ হইয়া তাহার মানবত্ব যেন খর্ব হইতেছে । তখন 

সেই ধীশক্তিই আবার লাগিয়! যায় মান্ষের বন্ধন মোচন করিতে। 

মনের মধ্যে তাহার বিভিন্ন বৃত্তিসমূহের বিদ্রোহ জাগিয়া ওঠে, সংশয় 
আসে। ইহাতে প্রথমটা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে বটে ! কিন্ত 
কল্পনা, অন্তদৃষ্টি, আত্মজ্ঞান ইত্যাদির প্রভাবে ধীরে ধীরে পুরাতন ধার! 
চলিয়া! গিয়৷ নৃতন নূতন ' ধারা প্রবন্তিত হয়। বুদ্ধির এই ছুই-মুখী 
ভাঙ্গাগড়ার কাজ চিরকাল চলিয়াছে--একবার নিয়ম-কানুন কাধিয়! দেওয়া, 
আবার সেই নিয়ম বাতিল করা, ইহারই মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি 
অগ্রসর হইতেছে। 

তবে ধীশক্তির কাজ শুধু বহিমু্খী ও অধোমুখী নয়, তাহার উ্দমুখী 
ও অস্তমু্খী গতিও আছে। উর্ধলোকের সত্যের দিকে তাহার দৃষ্টি 
সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে । সেখানে সে দেখিতে পায় মানবসতার বিশ্বগত 
রূপ, বুঝিতে পারে তাহার অভিব্যক্তির যথার্থ লক্ষ্য । যাহ! সে সেখানে 

দেখে, বোঝে, তাহাকে সে তখন বুদ্ধিগম্য রূপ দ্বেয়। এইভাবে মানুষ 
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পায় তাহার বড় বড় কল্পনা ও আদর্শ, যাহারা আপন শক্তিবলে তাহার 

জীবনকে গড়িয়া তোলে। এই "সব বিরাট ভাবনা-কল্পনাগুলির রূপ 

বুদ্ধিগঠিত হইলেও ইহারা সত্যের উদ্দধলোক হইতে অবতীর্ণ। কিন্তু 
দর্ভাগ্যক্রমে ইহারা মানবমনের আধ-আীধারে অবতীর্ণ হইয়া যে মৃষ্তি 
ধারণ করে, তাহার পরিণাম হইয়! দ্লীড়ায় বিপরীত রকমের । কল্পনায় 
কল্পনায়, আদর্শে আদর্শে, এমন বিরোধ সংঘর্ষ লাগিয়! যায় যে কোনরূপ 

সঙ্গতিসাধন কঠিন হইয়া পড়ে। মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে, মানবের 
সত্তাতে, কর্মে, সর্বত্র বুদ্ধি এইরূপ নানা অসমঞ্তস আদর্শ ও তত্ব 
আনিয়া উপস্থিত করিতেছে । ব্যক্তিবাদ ও রাষ্ট্রবাদ-_স্বাতন্ত্ ও শৃঙ্খল! 

_স্থনীতি ও সৃযষ্ী--ত্যাগ ও ভোগ, ইহার 'প্রত্যেকটীকেই মানুষ গ্রহণ 
করিয়াছে, সার্থক করিতে চাহিয়াছে, পারে নাই, ছাড়িয়া দিয়াছে। 

একটী আদর্শ ছাড়িয়াছে, আর একটাকে ধরিয়াছে, করিতে পারে নাই 

জীবনসমন্তার সমাধান। সামগ্রস্ত সাধিতে চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। 

পাবিবে কেমন করিয়া, সঙ্গতিসাধন করিতে হইলে যে তাহাকে বৃহত্তর 

উচ্চতর চেতনাতে উঠিতে হইবে! তথাপি একথা নিশ্চিত যে এইরূপে 
বিরোধ-ভঞ্জনের একাগ্র চেষ্টা করিতে করিতে সমগ্র মানবজাতি সেই 

বিশালতর চেতনার অভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে । 

তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে যে ব্যষ্টি তথা সমষ্টিগত মানব যেমন 

একদিকে উর্ধালোক হইতে দীপ্তির আবাহন করিতেছে, অপরদিকে 

তেমনই সেই দীপ্তির প্রকাশকে স্থসঙ্গত করিবার জন্য সদাই চেষ্টা 
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করিতেছে । তাহার আত্মন ও তাহার বাহ্ ম্ম দুইয়ের মাঝে ক্রিয়মান 
তাহার ধীশক্তি ও সংকল্প । মানুষ যাত্রা আর্ত করিয়াছিল অতি সামান্ত 
প্রাণীরপে, তাহার সহজাত বুদ্ধি ও প্রেরণ! লইয়া । ক্রমশঃ সে নিজেকে 
বুঝিল, চিনিল, নিজেকে সংযত করিতে শিখিল। সহজাত বুদ্ধির স্থানে 
আসিল কল্পনা-ভাবনা-শক্কি, পাশব প্রেরণার স্থানে জাগ্রত হইল যুক্তিবুদ্ধি- 
চালিত সংকল্প । কিন্তু সমগ্রবুদ্ধি তাহার নাই, সমগ্রভাবে কাজ করার 
ক্ষমতাও তাহার নাই। তাই তাহার প্রগতি চলিয়াছে খণ্ড খণ্ড ভাবে, 
আগু-পিছু হটিতে হটিতে, নানা বৃত্তির যথাসাধ্য সামগ্তম্ত সাধন করিতে 
করিতে । মানুষকে যে শুধু তাহার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরম্পর 
সঙ্গতি সাধিতে হয় তাহা ত নয়, প্রত্যেক ক্ষেত্রের মধ্যে আবার ছোট 
ছোট বিরোধ মিটাইয়৷ শৃঙ্খল! আনিতে হয়। জীবনকে স্বনীতিসঙ্গত 

করিবার জন্য তাহাকে নানা বিরোধী-প্রেরণা বিচার করিতে হয়। 

ত্যাগ না ভোগ, প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি, কর্ম ন। নৈষবশ্্য, এইরূপ কত কি 
নৈতিক প্রেরণার মাঝে সে নিয়ত দোল খাইতেছে! তাহার রাষ্ট্র 
নীতিক প্রগতি নির্ভর করিয়া আসিয়াছে বহু বিরোধী আদর্শের উপর-_ 
রাজতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র বণিকতন্ত্র, সেনানীতন্ত্,। আমলাতন্ত্, গণতন্ত্র-_ব্যক্তি- 
বাদ, সমষ্টিবাদ, মধ্যবিভ্ত-প্রীধান্-_অনূরে নৈরাজাবাদ। সবের পশ্চাতেই 
জটিল মানবপ্ররুতির কোন না কোন সত্য রহিয়াছে, মানুষের কোন 
শক্তি বা ভাবনা বা আকাঙ্ষা সার্থকতা খুজিতেছে। এই নানা তন্ত্র 
মান্থষের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতেছে নান! স্বরূপ, শ্বভাব ও চরিত্র-_ 
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নান! পদ্ধতি, প্রণালী ও সংঘটন। আত্মজ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ 

আত্ম-সংঘটনের নানা পরীক্ষা করিতেছে । সে ক্রমাগত পুরাতন আদর্শ 
ভাঙ্গিতেছে, নৃতন গড়িতেছে। এই ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া মানবজাতি 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে। 

এই দিক দিয়া দেখিলে আমরা বুদ্ধির ক্রিয়৷ বেশ বুঝিতে পারি। 

আমর! দেখিয়াছি যে বুদ্ধিবৃত্তির দুইটা গতি আছে--অনাসক্ত ও আসক্ত । 

একটা শ্রদ্ধ অহেতুক জ্ঞানের ও সত্যের সম্ধান। অপরটা লব্ষজ্ঞানের 
ও উপলন্ধ সত্যের স্বার্থসাধনার্থে প্রয়োগ । মানবের সকল বৃত্তির মধ্যে 

বুদ্ধিই প্রধান, কেন না নিম়-বৃত্তিগুলি আপন আপন ক্রিয়াতেই নিমগ্ন, 
কিন্ত বুদ্ধি সকল বৃত্তির, সকল ক্রিয়ার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে, 

সকল ক্রিয়ার নিয়মন ও সামঞ্জস্য বিধান করে। জ্ঞানাজ্জন ত মান্ুষের 

একমাত্র কাজ নয়, তাহার প্রধান কাজ জীবন যাত্রা । সেজ্ঞান লাভ 

করিতে চায় প্রধানতঃ জীবনে কাজে লাগিবে বলিয়া, শুধু জ্ঞান সঞ্চয়ের 

আনন্দের জন্য নয়! কিস্তু গোলযোগ বাধে এই জ্ঞানের প্রয়োগে; 
এইখানেই মানববুদ্ধির অপূর্ণতা তাহাকে বিরোধ ও অসঙ্গতির মাঝে লইয়! 

যায়। এরূপ ঘটিবার কারণ এই থে মানুষের বুদ্ধি কর্মে প্রবৃত্ত হইলে 
স্বার্থপর ও আসক্ত হইয়! পড়ে, আর শুদ্ধ জ্ঞানের আজ্জাকারী থাকে না। 
মন ত কখনও সম্পূর্ণ স্বার্থহীন অনাসক্ত হইতে পাঁরে না! যতটা সম্ভব 
ততটাও যদি আরম্তে থাকে, তবু তার জ্ঞানকে কার্যে প্রয়োগ করিতে 
গেলেই সে সে নান! অজান! ছুর্দম শক্তির খেলার বস্ত হইয়া পড়ে । 
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যুক্তি তাহাকে বীচাইতে পারে না। আজিকার দিনে পদার্থবিষ্ঠা ও 

রসায়নের অপপ্রয়োগের ফলে ভয়ানক ভয়ানক মারণ যন্ত্রমূহের আবিষ্কার 

দেখিয়া এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না । বিরাট বিশাল সব সংঘটন 

আজ সম্ভবপর হইয়াছে, যাহার দ্বারা একদিকে জাতিসমূহের বিপুল 
অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতেছে, অপরদিকে অমানুষিক 

অত্যাচার অনাচার কাটাকাটি চলিতেছে । একই সঙ্গে ভূতদয়া ও 
নির্মম অহমিক। ছুই পুষ্ট হইতেছে । একদিকে সমগ্র মানবজাতি, শুধু 
মৈত্রী নয়, একত্বের আশায় আশান্বিত হইতেছে, অপরদিকে সেই আশা 

স্বার্থপর বণিকবৃত্তির ভাবে বিচ্ণ হইতেছে। দার্শনিক গবেষণা ও 

আদর্শবাদ মানুষকে ভালমন্দ দুইদিকেই টানিয়া লইয়! যাইতেছে। 

ধন্মের মত বস্ত মারামারি হানাহীনির উপলক্ষ্য হইয়| দাড়াইয়াছে। 
সত্য বলিতে, মানবের ধীশক্তি স্বভাবতঃ অপূর্ণ জ্যোতি; সে জীবন 

ও কর্মাকে বিশুদ্ধ দীপ্তিতে দীপ্ত করিতে পারে না। যে-সমস্ত শক্তি সে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে যায় তাহাদের জালে সে আপনই জড়াইয়া পড়ে। 
জীবনের, সমাজের, রাষ্ট্রের, সকল বিরোধী অসমপ্ধস আদর্শ ও মত- 
বাদকেই এই যুক্তিবুদ্ধি সমর্থন করে,_-সকল ধণ্ম-বিশ্বাস, সকল দার্শনিক 
সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। ভোগবাদ, নীতিবাদ, স্থন্দরের অনুধাবন, 
সবেরই পশ্চাতে কাজ করিতেছে এই বৃত্তি 

বুদ্ধিজীবীর কাছে সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে দুই কারণে। প্রথম, সে 
ধরিয়৷ লয় যে তাহার আপন যুক্তিই অভ্রান্ত, প্রতিপক্ষের যুক্তি ভ্রান্ত। 
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দ্বিতীয়তঃ সে স্থির করিয়াছে সে আজ ব্যক্তির বুদ্ধি যতই অপূর্ণ হউক 
না কেন, একদিন সমগ্টির বিচার বুদ্ধি মানুষের ভাবনা ও জীবনকে শুদ্ধ 

যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত করিবে। প্রথম বিশ্বাসের মূলে 
রহিয়াছে অহমিক! ও দস্ত। তথাপি, গুরুবর বলিতেছেন, ইহারও 

প্রয়োজন আছে মানবের অভিব্যক্তিতে। তাহার বুদ্ধি সমগ্র সত্যকে 
ধরিতে না পাবিলেও কতকট। ধরে এবং যতটুকু ধরে তাহাকে কাজে 

লাগায়। সমস্তটা এখনই ধরিতে পারা বিধাতার অভিপ্রেত নয়। 

মানবকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! আত্মপ্রসার সাধিতে হইবে, 

এই তাহার নিম্তি। বুদ্ধিবৃত্তি এই অভিজ্ঞতার পশ্চাতে দীড়াইয়া 

তাঁহাকে বিশ্বাস ও ভরসা দিতেছে । বর্তমানের অনুভূতি, অতীতের 

অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যতের স্বপ্র, সবেরই কারণ তাহাকে জোগাইয়! দিতেছে। 

এইব্ূপে বিচিত্র উপলব্ধি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া মানুষ সত্যের 

অসীমতার দিকে চলিয়াছে, তাহার ধীশক্তি তাহাকে সাহাধ্য করিতেছে 

ভাঙ্গিতে, গড়িতে, রূপান্তর সাধিতে। 

দ্বিতীয় কারণ যাহা উপরে বলা হইয়াছে তাহাও ভ্রান্ত, কিন্তু তাহার 

মধ্যেও কিছু সত্য আছে। যুক্তিবুদ্ধি চরম সতো কিরূপে পৌছিবে ! 
সে যে-বস্তর মূলে যাইতে পারে না, তাহার গভীরতম বহাস্যাবলীও সে 
বোঝে না। সে ব্যক্তিকে পুর্ণ জীবন দিতে পারে না, নিখুঁত সমাজও 

গড়িতে জানে না। সর্বথী যুক্তিচালিত জীবনের স্বরূপ হইবে স্থাণু, 

'অচল, নিজীব। পরিপূর্ণ জীবন রাজা দিতে পারেন, মন্ত্রী পারেন নাঁ_ 
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আত্মন দিতে পারে, বুদ্ধি পারে না। জীবনের মূল শক্তি হয় যুক্কি- 
বুদ্ধির নিয়ে অবস্থিত, 10178-7610091) নয় উর্ধে উখিত, 91):৪- 

12,6101081, 

ধীশক্তির কাজ শেষ হইবে যখন সে মানুষকে বলিতে পারিবে, 

“বিশ্বের তথা বাক্তির অন্তরে সদা প্রচ্ছন্ন আছেন আত্মন, ঈশ্বর । 
তাহারই মন্ত্রীকূপে আমি তোমার চোখ খুলিয়! দিয়াছি। এখন তোমার 

ও তাহার মধ্যে আছে শুধু আমার আপন জ্যোতিশ্ময় পরদা। তাহাকে 

সরাইয়া দাও, দেখিবে যে মানবাত্বা ও দিব্যসত্ব এক অভিন্ন বস্ত। 

তখন তুমি নিজেকে চিনিবে, আপন জীবন বিধান বুঝিবে, আমা 
অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান ও সংকল্পের অধিকারী হইবে, জীবনের পরম রহশ্ড 

ভেদ করিবে ।” 

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

যুক্তিবুদ্ধি ও সত্য-শিব-স্থন্দরের সন্ধান 

* ইতিপৃর্ব্বে আমর! দেখিয়াছি যে মানুষের জীবন ইতর জীবের মতই 

ছুই মুখ্য প্রেরণার ছারা নিয়ন্ত্রিত । জীবমাত্রেই কীচিতে চায়, বংশবৃদ্ধি 

করিতে চায়-_মান্থুষও চায়, অপর জীবও চায়। কিন্তু এ হইল মানব 

জীবনের কেবল একটা দিকৃ। মানুষ এছাড়া আরও অনেক কিছু চায়। 
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তাহার দেহপ্রাণ ত আছেই, উপবন্ত দেহপ্রাণকে অতিক্রম করিয়া একট! 

মনোবৃত্তি আছে । আর, সে-মন ইতরপ্রাণী বা পশুর অনুরূপ মন নয়; 
কেন না তাহার মাঝে নিরন্তর কাজ করিতেছে সুক্ষ বিচারশক্তি, যুক্তিবুদ্ধি। 

তাই সে কাধ্য-কারণ পরম্পরা বোঝে, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করিতে 
পারে। তথাপি আমর] জানি যে এও তাহার চরম পরিণতি নয় । তাহার 

ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, সুন্দরের উপলব্ধি আছে । আবার তার চেয়েও 

বড় জিনিসের সে অধিকারী; কেন ন1 সে দিব্য সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত, 

জ্ঞানে বা জ্ঞানে নিরম্তর সেই পরম তত্বের অনুধাবন করিতেছে । মানবের 

্থানীর্ঘ জীবনে ধীরে ধীরে এই সমস্ত বৃত্তি তাহার মধ্যে ফুটিয় উঠিয়াছে। 
বর্তমান তিন পরিচ্ছেদে শ্রীমরবিন্দ বিচার করিতেছেন যে মানুষের 

মনোবুদ্ধি কতদূর তাহার সহায় এই সত্যং শিবং সুন্দরং-এর জন্ধানে। 
বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মানব ব্যবহারিক জীবনে অনেক কিছু করিতে 

পারে, করিয়াছেও। কিন্তু ষে-তত্ব বুদ্ধির অতীত, তাহাকে বুদ্ধি কেমন 
করিয়া! আনিয়! দিবে ! তাই মানুষের বৃত্বিগুলির মধ্যে যুক্তিবুদ্ধিকে গুরুবর 

বলিয়াছেন মন্ত্রী, মন্ত্রীমাত্র, রাজা নয়। রাজ! মানুষের আত্মন্। এই 

আত্মন্ই তাহাকে ভেদের অতীত অভেদের সন্ধান দিতেছে, বহুর অতীত 
এককে চিনাইতেছে, বিকারী নামরূপের পশ্চাতে অবস্থিত নিব্বিকারের 

সহিত পরিচয় করিয়। দিতেছে । 

তাহ! হইলে নরের চরম লক্ষা যখন দ্িবাসত্যের উপলব্ধি ও সেই 
সত্যের আলোকে নব জীবন গঠন, তখন প্রাচীন গ্রীীয় বা আধুনিক 
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ইউরোপীয় কোন আদর্শ ই তাহার কাছে শেষ কথা নয়। গ্রীসের মন্ত্র ছিল, 
নুস্থ দেহে সুস্থ মন। গ্রীপীয় মানব স্স্থ জীবন বলিতে সুন্দর স্ুসমগ্জস 

জীবন বুঝিত। তাহার কাম্য ছিল স্থুস্থ স্বন্দর দেহ, সুশিক্ষিত মন, 

মাজ্জিত বুদ্ধি-গৌড়ামি-বজ্জিত ও নমনীয়। আধুনিক সভ্যতা 
হন্দরের বড় একটা ধার ধারে না। তাহার লক্ষ্য বাক্তির ও সমাজের 

জীবনকে হুসংস্কৃত, স্ুনিয়ন্ত্রিত ও কার্যকরী করিয়া তোলা । সেই 
জন্তই আধুনিক মানবের অর্থতত্ব, রাষ্ট্রতত্ব ও বিজ্ঞানের চচ্চা। সে 
এই সমস্ত বিদ্যাকে কাজে লাগাইয়া আপন স্থাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে 

চায়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন গ্রীক ও আধুনিক ইউরোপীয় 

দুজনাই ব্যক্তির জীবনকে জানিয়াছে মনোময় বলিয়া, ছুজনারই কাম্য 

নিখুত সংস্কৃতি ও যুক্তিবুদ্ধিসঙ্গত সমবেত জীবন। 
আজ বিশ শতকে মানুষের অন্তমু্খী মন কিন্তু তাহাকে একটা 

অতি পুরাতন আদর্শের দিকে ফিরাইয়াছে। সে অনতিবিলম্বে জানিবে 

যে তাহার যথার্থ সন্তা তাহার আত্মা--যে আত্মা তাহার স্থল দেহ-প্রাণ- 

মনের মধ্যেও নিরন্তর আপন সার্থকতা৷ খুজিতেছে,_-“%156 829? ০7 ৫ 
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থুজিয়া৷ ফিরিয়াছে পরিপূর্ণ সংস্কৃতি ও বুদ্ধিচালিত সমাজ; আজ তাহার 

সম্মুখে প্রকট হইতেছে সেই প্রাচীন আদর্শ-_ অন্তরে স্বর্গরাজ্য ও 
মণ্ত্যলোকে ভগবানের পুণ্যপুরীর প্রতিষ্ঠা । 
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এখন, আত্মা যদি আমাদের বৃত্তিসমূহের অধিপতি হন ত তাহার 

একট] উচ্চতর বিধান, উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সংকল্প থাকিবেই। 

আত্মার সার্থকতার মানেই আমাদের অন্তরে ও জীবনে পরম দেবতার 
জাগরণ। নহিলে আমাদের প্রত্যাবর্তন অবশ্স্তাবী পুরাতন 174] 
বর্ণগত সমাজে । ৭:08] সমাজের মূলে থাকে এই কল্পনা যে প্রত্যেক 

বাক্তির একট! বিশিষ্ট স্বভাব বা ্বধন্ম আছে যাহাতে ভাগবত স্বভাবের 

এক একটী দিক্ প্রতিফলিত হয়__সেই স্বভাবের চৌহদ্দির ভিতরেই 
তাহার শিক্ষা, চরিত্রগঠন, জীবনধারা ও ভবিষ্যৎ পরিণতি । প্রাচীন 

ভারতের চাতুর্ববর্ধের মূলেও ছিল এই কল্পনা । এক এক বর্ণ সৃষ্টিকর্তার 
এক এক ভাবের প্রতীক ; তাদের সমষ্টি, অর্থাৎ সমগ্র সমাজ, ভগবানের 

সমগ্র ভাবের প্রতিচ্ছবি । জাতিবিভাগ মূলতঃ ছিল প্রতীকগত ও 
আদর্শগত। কিন্তু কালে তাহা হইয়া দাড়াইল অন্ধ আচার ও সংস্কার মাত্র । 

এ বিষয় শ্রীঅরবিন্দ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন প্রথম পরিচ্ছেদে, 

পাঠকের মনে থাকিতে পারে। এখন, বুঝিবার কথা এই যে আদর্শ- 

বাদই পূর্ণ পরিণত জনসমাজের প্রকষ্টতম নীতি নয়। হিন্দুমতেও 

জাতিবিভাগ চিরন্তন সর্তবোত্কুষ্ট সমাজ ব্যবস্থা নয়। প্রত্যেক মানুষের 

মধ্যেই, সে ব্রাক্মণই হোক বা শুত্রই হোক, দেবত্বের বীজ আছে-_তাহার 
দেবপদে উত্থান সম্ভবপর । সত্যযুগে, আমরা দেখিতে পাই যে, মান্থুষ- 
মাত্রেরই মধ্যে একটা ম্বতঃক্ফর্ত আধ্যাত্মিক সঙ্গতি ছিল। মানুষ- 
মাত্রেরই পক্ষে সহজ ছিল আপন সমগ্র সত্যের উপলব্ধি। তেমনই 
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আবার: কলিযুর্ণোঃ বর্ণ, আশ্রম ' ইত্যাদি সমস্তই ঘোটমণ্ডল, অন্তরে 

-নৈরাগ্থ।/ভাবই “খধ্য দিয়া মানব হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর 
হইতেছে একটা -নৃতন বিধানের পানে। বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা তাহা 
হইলে মধ্যবর্তী ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে উপযোগী ছিল। তাও, ভ্রেতাতে 
ইহ! নির্ভর করিত মুখ্যতঃ মানুষের সংকল্প ও চরিত্রবলের উপর । দ্বাপরেই 

প্রয়োজন পড়িল কড়া বিধানের__-আচারবাদের শ্ত্রপাত হইল । আমল 

কথা, মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত বিধিবিধানের লৌহশৃঙ্খল 
আমাদের সর্বোত্তম যুগের, কৃত যুগের, ব্যাপার নয়। যখন দরকার 

পড়িয়াছিল তখন সমাজ সংরক্ষণের জন্য নানারকম কড়া ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

আজ কলিধুগে সে সব ব্যবস্থাও নিরর৫থক হইয়। দাড়াইয়াছে। মানবৈর 

ক্রমোত্তরণ অবশ্যন্তাবী, তবে আচারবাদের কারাগারের পথে সে উত্তরণ 

ঘটিবে না। আজ যাহার প্রয়োজন তাহা অস্তঃপুরুষের জাগরণ, শুদ্ধ, 

বুদ্ধ, মুক্ত আত্মনের সহিত পরিচয়,__যে আত্মন্ আমাদের যথার্থ সভা, 

মালিক। এখন প্রশ্ন এই যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধির সহিত এই জাগরণের 
কি সম্পর্ক। যাহা যুক্তির অতীত তাহার সন্ধান ত যুক্তি দিতে পারিবে 

না! তবে দিবেকে? উপরে বল! হইয়াছে যে আত্মাপুরুষের আপন 
উচ্চতর বিধান, জ্ঞান ও সংকল্প আছে। মানুষ যখন তার আত্মা- 

পুরুষকে ঈশ্বর সন্ধানের ভার দিবে তখন ম্বভাবতঃ এই উচ্চতর 
বুত্তিসমূহ বুদ্ধির স্থান অধিকার করিবে । 

যুক্তিবুদ্ধি একটা মধ্যবর্তী অবস্থা জীবজগতের ক্রমবিকাশে। তাহার 
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নিম্নে সহজাত বুদ্ধির মত সব অধস্তন: অবস্থা আছে? ) আবীর, উপরে 

মনোবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া! সুক্্তর উচ্চতর অবস্থা আছে 1. “বি্ডনের , % 

পথে মানুষ নীচের অবস্থা হইতে যুক্তিতর্কের স্তরে; মনোবুদ্ধির রাজ্যে 

পৌছিয়াছে। এখানে তাহার কারবার আপেক্ষিকের সহিত, ভিন্ন ভিন্ন 

নানাবস্তর পরস্পর সন্বন্ধ-বন্ধনের সহিত | কিন্তু যখন সে এই সমস্ত বন্ধন 

ছাড়াইয়া নিরপেক্ষ নিরালম্বের মুক্ত অবস্থায় উঠিবে তখন তাহাকে 
স্বভাববশেই বুদ্ধিকে ছাড়াইয়৷ তাহা অপেক্ষা কুম্্রতর তত্বে উঠিতে 

হইবে। এইরূপে চেতনারও ক্রমোত্তরণ ধারা! আছে; জড় উদ্ভিদের 

নিশ্চেতনা ও অবচেতনা হইতে উত্থান আমাদের সাধারণ চেতনাতে, 

আবার এখান হইতে আরোহণ পরাচেতনাতে যেখানে যুক্তিবুদ্ধির 
বালাই নাই। তাহা হইলে আমাদের এত সাধের মনোবুদ্ধি কি একটা 
অকেজো বৃত্তি? মোটেই না, অভিব্যক্তির পথে অকেজে| কিছুই নয়, 

কেন না অধস্তনের মধ্য দিয়াই উদ্ধাতনে উঠিতে হয়। বুদ্ধিই ত নানা 

অস্পষ্ট বিশৃঙ্খল নিয়বৃত্তিচয়কে আপন দীপ্থিতে দীপ্ত করিয়৷ গোছগাছ 

করিয়া লয়। আবার সেই ত তাকাইয়! দেখে উর্দালোকে অবস্থিত নিরপেক্ষ 

অসীমের পানে,__সবটা বুঝিতে পারে না বটে, তথাপি পথ দেখাইয়। 

দেয় মানুষকে ; তাই ত শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন । তবে 

স্বয়ং রাজাকে না ডাকিলে চরম উদ্দোশ্ঠ সিদ্ধ হইবে না, ইহাও গ্রুব। 

বুদ্ধির কতট! দৌড় তাহা! বেশ বোবা! যায় আমাদের কুক্ক্তর 

অনুভূতির সম্পর্কে। মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, জীবন- 
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ধারার উপর তাহাদের প্রভাব, ইহার ভাষা অবধি বুদ্ধি বোঝে না। 
্বর্গরাজ্যের নেটিবদের বুলি পাব বুদ্ধি, যতই মাজ্জিত হোক না কেন, 
বুঝিবে কেমন: করিয়া? সে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু রুতকাধ্য 

হইবে না' যতক্ষণ না সে আপন ধারা ছাড়িয়া সেই নেটিবদের ধারা 
ধরিয়াছে। 'ততদিন৯পধ্যস্ত বুদ্ধি তাহার উচ্চাসনে বসিয়া ধশ্মের ভাষার 
করর্থ ক্রিবে, ১৮০ বাম্থ খোলসটা মাত্র দেখিবে, বড় জোর মুরুববীর 

মত তাহার পিঠ চাপড়াইবে। সাধারণ বুদ্ধি ু ইভাবে দেখে ধর্মজীবনকে । 

ছুই ভাবই ভ্রান্ত, দাস্তিকতা প্রস্থত। হয় বলে, ধর্ম অর্থহীন অন্ধ 

কুসংস্কার, বর্ধবর যুগের জের, অতএব সর্বথা বজ্জনীয়_নয়ত মুরুববীর 

মত ধর্মের ভুল ভ্রান্তি গলদু হাটয়া ফেলিয়! তাহার শুদ্ধি করিতে 
যায়_-কখন বা মানিয়া লক্যে রষ্তটা নৈতিক হিসাবে ' মন্দ নয়, ছোট- 

লোকদের জীবনে শৃঙ্খলা আনে বটে ! 'আজ রিশ*শতকে মানুষের এতটুকু 

সত্যকার বুদ্ধি-নূদ্ধি হইয়াছে যে আর সে ধর্মকে একেবারে বাতিল করিয় 

দিতে চায় না । তবে মে এখনও চায় তাহাকে যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিতে। ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই, কারণ বুদ্ধির স্বভাবই 
এই যে যাহ! সে বোঝে না তাহাকে অর্থহীন ব। অস'স্কৃত ব! বর্বরোচিত 

বলিয়া! থাকে । ইতিহাসে ইউরোপ ও আশিয়ায় যেখানেই সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, 
সেইখানেই আমর! এই ব্যাপার দেখিয়াছি। বুদ্ধি কেবলই বলিতেছে 

ধর্দকে, তোমার চালচলন সম্বন্ধে আমি কৈফিয়ৎ চাই, আমাকে বুঝাইয়া 
দাও যে তোমার কথা ও কাজ যুক্তিদঙ্গত। এ যেন ইউরোপ আশিয়াকে 
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শাসাইতেছে, তুমি সাহেব সাজ, ইংরেজী বল, তবে তোমারি "কথা 

শুনিব। কোথাও কোথাও বা! বুদ্ধিজীবী মানুষ খুব মুরুব্বীয়ানা করিয়া 

যুক্তিসঙ্গত ধর্ম, বিজ্ঞান-সম্মত ধশ্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার জগাখিচুড়ী রন্ধনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কিন্তু এ-জাতীয় প্রচেষ্টা সব বারবার ছিন্নাভ্রের মতই 

বিন্ষ্ট হইয়াছে । ধর্ের মূল সত্য ভগবানের সন্ধান ও তাহার উপলব্ধি। 

র্শাজীবনের যথার্থ কাম্য ঈশ্বরের সহিত মান্ষের যে অন্তাবজ সম্বন্ধ 

তাহারই উপর মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা, তীহার সত্যে মানবের 

উত্থান, মানবের ইহজীবনে তাহার সত্যকে নামাইয়া আনা, জীবনে 

তাহার পরমানন্দের উপলব্ধি । এ সমস্ত ব্যাপারই যুক্তিবুদ্ধির অতীত, 

যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, ব্রদ্ধ বিষয়ে দার্শনিক 

গবেষণা, হঠযোগাদি গাধনপস্থাঁর জটিল প্রণালী," মনে হইতে পারে যেন 

এ সব যুক্তিতর্কের সন্িত স্বদ্ধ।- কিন্ত ব্ন্ততঃ ধন্থের ব্যাপারে যেখানেই 

আমরা পরীক্ষা প্রয়োগ দেখি তাহা কেবল উপলব্ধ সত্যের যাচাই মাত্র, 
কষ্টিপাথরের কাজ। উপলব্ধি যাহা আসে তাহা সরাসরি, মগজের মধ্য 

দিয়া নয়। ভগবত-প্রেম, তাহার শান্তি ও পরমানন্দে বাস, তাহার 

চরণে আত্মদান, এসব যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, যুক্তির গণ্তী 

মানে না। 

যুক্তিবুদ্ধি কি পারে না, তাহা! ত বোঝা গেল! এখন দেখা যাক, 

সেকি পারে ; ভগবৎ-সন্ধান বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয় কি কাঙ্জ করিবেন ?' 
উত্তর সোজা--তিনি রাজার কথ প্রজার ভাষায় প্রজাকে বোঝাইবেন। 
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প্রজা এই উপদেশের যতটুকু ধরিতে পারে, ধবিবে। বাকীট] সে নিজে 

জানিয়া লইবে_-লইতেই হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে দার্শনিক গ্রন্থাদিতে 

যুক্কিতর্কের অভাব নাই, তবে এই তর্কবিতর্ককে শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থের 

$৩৪198 7087 বলিতেছেন, কেন না বিতর্কের ছ্বারা প্রমাণ কিছুই 

হয়না । আগে হইতে যাহার যনে বিশ্বীস জন্মিয়াছে, সেই যুক্তি মানিয়' 
লয়, আর কেহ লয় না । বুদ্ধির আসল কাজ অন্ৃভূতিচয়কে, উপলব্ধ 

সত্যকে শ্রেণীবদ্ধ করা, তাহাকে রূপ ও ভাষ! দেওয়া । বুদ্ধি বলিবে, 

“আমি চেষ্টা করিলাম সত্যকে তোমার বোধগম্য করিতে । এখন তোমার 

ইচ্ছা হয় তুমি অপর উপায়ে যথার্থ জ্ঞান আহরণ কর।” তবে যুক্তিবুদ্ধির 
আর এক প্রকার কাজ আছে। আমাদের মধ্যে সহজাত বুদ্ধি, সহজ 

প্রেরণা ইত্যাদি যেসব অধস্তন বৃত্তি কাজ করে তাহাদের অনেক গলদ 

আছে, নানা প্রকার অজ্ঞান অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে তাহারা মিশ্রিত থাকে । 

বুদ্ধি এইখানে সোনায় সোহাগার মত শোধনের কাধ্য করিতে পারে; 

খাদ জালাইয়৷ দিয়া সোনাকে খাঁটি করিতে পারে। তথাপি এও ত প্রধান 

কাজ নয়; বুদ্ধির অতীত উর্দলোকে না! উঠিলে পরম সত্যের সাক্ষাৎকার 
ঘটে না। তবে যখন সত্য ধর্মের অধঃপতন হয়, সত্য যখন আচারের 

নাগপাশে জড়াইয়া পড়ে, তখনই আসে যুক্তিবুদ্ধির প্রধান উপকারিতা! । 

এরূপ ব্যাপার বারবার সংসারে ঘটিয়াছে। কিন্তু বার বার এও দেখা 
গিয়াছে যে মানুষের কুশাগ্র বুদ্ধি আগাছা। কাটিতে গিয়া শস্তকেও নির্মল 
করিয়াছে । তাই তথাকথিত ধর্শসংস্কার হইতে মানবজাতি বিশেষ কিছু 
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লাভ করে নাই । আরও এক গোলোযোগ থাকে এইরূপ ধর্মসংশোধনে | 

নৃতন ধশ্মকেও ত নির্ভর করিতে হয় অহৈতুক বিশ্বাসের উপর ! ইউরোপে 

যোড়শ শতকে যখন অনেক দেশ পোপের আঙ্গত্য ছাড়িয়া! দিল, তখন 

তাহারা থে যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইল, তাহা ত নয়। এক রকমের 
অন্ধ বিশ্বাসের বদলে আর এক রকমের অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণ করিল মাত্র। 

ক্রমওয়েল-এর দলকে যুক্তিবুদ্ধির অনুগামী কে বলিবে! তবে একথা 

্বীকার করিতে হইবে যে তাহারা পোপের কবল হইতে মুক্ত হইয়৷ 

ভগবং-সান্নিধ্য, ভগবত্-প্রেম, ও ভগবৎ-জ্যোতিকে বেশী চিনিল। তবে 

এ ত যুক্তিবাদের কথ! নয়, এ যে বুদ্ধির অতীত ব্যাপার ! যুক্তিবুদ্ধি ষে 
লোকাচার দেশাচারকে সংশোধিত করিতে পারে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু 

সে যে ভগবানের সন্ধান দিতে পারে না, ইহাও ঞ্ুব। 
তবে বিবর্তনের পথে মনোবুদ্ধি ত যেখানকার মেইখানেই দীড়াইয়া 

থাকিবে না! ভাগবত সত্যের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও রূপাস্তর 

ঘটিতে থাকিবে। পরম জ্যোতিতে দীপ্ত বুদ্ধি আর সাধারণ বুদ্ধি থাকে না । 

মন্ত্রী ও রাজা যখন একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন, তখন উপলব্ধির পথও 

পরিষ্কার হইয়াছে। যথার্থ পরমার্থ সাধন! মানুষের কোনও কর্ম বা 

বৃত্তিকে বঙ্জন করে না; বরং তাহাকে ভাগবত জ্যোতি, শক্তি ও 

আনন্দে শুদ্ধ বুদ্ধ দীপ্ত করিয়! লয় । 

সী গা ণা ০ 

ধর্ম যুক্তির অতীত অধ্যাত্ম সত্তার সন্ধান, অতএব সেখানে বুদ্ধি বড় 
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একট! সহায়তা করিতে পারে না। তবে এমন মনে হইতে পারে যে 

মানবের সাধারণ কর্মক্ষেত্রে, তাহার সাধারণ গতিবিধিতে, বুদ্ধিই 

সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি__বিজ্ঞান-দর্শনাদি সীম পাথিব জ্ঞানের চচ্চাতে বুদ্ধির 
একাধিপত্য । কিন্তু বস্তুতঃ ইহাও বলা চলে না, কেন না, যুক্তিবুদ্ধির 

স্থান সকল সময়েই মধ্যবর্তী, নীচে সহজাত-বুদ্ধির ও প্রাণশক্তির তাড়ন! 
_-উর্দে মানবসত্তীর যথার্থ অধিপতির, তাহার নিগুট আত্মাপুরুষের 

প্রেরণা । মানুষের ন্যায়ান্তায় বোধে এবং তাহার সৌন্দধ্যবোধে, 

অর্থাৎ তাহার শিবং এবং স্থন্দরং-এর সন্ধানে, ইহা! স্পষ্টই বোঝা যায়। 

সভ্য মানবের স্থন্দরের উপলব্ধি প্রকাশ পায় তাহার কাব্য, সঙ্গীত, 

ও চিত্রকলাতে, তাহার তক্ষণ মৃত্তিগঠন ও স্থাপত্য শিল্পে। তবে এও 

তাহার শুধু একট] দিক্; সুন্দরের পূর্ণ উপলব্ধি যাহার আছে, সে 
তাহার সমগ্র সত্তা, সমস্ত জীবনকে সুষ্ সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলে। 

এই সমগ্র উপলব্ধি ব্যট্টি ও সমন্তি হুইকেই আনিয়! দেয় নিখু'ত পূর্ণতা । 
তথাপি সুন্দরের সন্ধান জাগ্রত মানবের বুদ্ধিপ্রস্থত ব্যাপার নয়। ইহার 

আরম্ভ অনেক নীচে, অধন্তন মন ও প্রাণশক্তির খেলাতে । ইহার স্যত্রপাত 

হইয়াছিল মোটামাঠা ভাবে, পরে জাগ্রত বুদ্ধি তাহাকে ধীরে ধীরে 

উন্নত, সংস্কৃত, ও দীপ্ত করিয়া তুলিল; নিয়ম-কানুন বীধিয়া দিল। যাহা 
ছিল অপূর্ণ ও অস্পষ্ট, তাহা হইল পূর্ণ ও স্পষ্ট-বুদ্ধির আলোকে কলা- 
বোধ জাগিয়া উঠিল, স্জনী প্রতিভা উজ্জল রূপ ধারণ করিতে লাগিল । 
এই সম্পর্কে আমাদের মনে আসে যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বৎসর 
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পূর্বে আদিম মানব আল্তামিরা গ্ুহাতে ও অন্যান্ত স্থানে এমন সব চিত্র ও 

তক্ষণ শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে যাহা দেখিলে কোন সংশয় 

থাকে না যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যখন অর্ধ-মগ্ন ছিল তখনও তাহার সৌন্দর্য্য- 

বোধ বেশ জাগিয়! উঠিয়াছিল। হয়ত ইহাদের কাজ এলোমেলো বিশৃঙ্খল, 
হয়ত তাহা ঠিক বুদ্ধিচালিত ছিল না, কিন্তু অন্থরে নিশ্চয়ই জাগিয়াছিল 
সৌন্দ্যবোপ ও স্থজনী প্রেরণা । পরে সভাধুগ আনিয়! দিল বিচারযুক্ি, 
আস্তে আন্তে মূল প্রেরণ বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল, প্রেরণার সহিত 

কারীগরী বুদ্ধির মিলন ঘটিল। 

তবে আপল কথা এই যে আজিকার দিনেও যেখানে মানুষ শিল্পকলার 

ক্ষেত্রে একটা বড় কিছু হ্থষ্টি করিয়াছে, সেখানে সে যুক্তিবিচারকে অতিক্রম 

করিয়াছে, পশ্চাতে ফেলিয়। রাখিয়াছে। আজও আমাদের মধ্যে যে 

যথার্থ কবি চিত্রকর বা স্থন্দরের শ্রষ্ঠা আছে, বাস্তবিক সে বুদ্ধিদ্বার] চালিত 

নয়। বুদ্ধির অতীত উর্দালোকের জ্যোতি বোধিরূপে, ফি অলৌকিক 
দর্শনরূপে, মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সুন্বরকে বাক্ত করে, এই তাহার 
সজনী প্রতিভা; আমরা ইহাকে ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা বলি, ইউরোপ ইহাকে 
বলে £০104. বুদ্ধি এই জ্যোতি-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 
বটে, কিন্তু যতই সে হাত দিতে যাইবে ইহার মধ্যে, অন্তরের প্রেরণা 

ততই ব্যাহত হইবে, নীচে নামিয়। যাইবে । আর এক প্রকার উৎকর্ষ 

আছে যাহা বুদ্ধিদত্ত, ইংরেজীতে যাহাকে বলে £161, আমবা চাতুর্ধয 

বলিতে পাবি। প্রতিভা ও এই চাতৃধ্ে প্রভেদ অনেক ; প্রতিভা মৌলিক 
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বস্ত স্থত্টি করে চাতুর্ধ্য মৌলিক কিছু স্থষ্টি করে না, অনুকরণ করে, অথবা 
প্রতিভার হুকুম তামিল করে। যথার্থ &% বা শিল্পকল! বলিতে 

যাঁকিছু, তাহার পশ্চাতে থাকে স্ন্্-প্রেরণা, প্রতিভা; সাধারণ 

তথাকথিত ০7-_নাটক ব1 কাব্য, সঙ্গীত বা চিত্র, ভাক্ষধ্য বা স্থাপত্য 

অন্ুকৃতি মাত্র, তাহার পশ্চাতে থাকে বুদ্ধির প্রেরণা ও চাতু্য | 

কলাবিৎ চতুর হইলে নকল হয় ভাল; নহিলে সেটুকুও হয় না, হয় 

শুধু বিকৃতি। যথার্থ প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী বা ভাস্করও যদি যুক্তিবুদ্ধির 

কাছে দাসখৎ লিখিয়! দেয় ত তাহার চিত্র বা! মৃত্তির কাজ যত নিখুতিই 
হোক না কেন, তাহার প্রাণ থাকে না। আসল কথা, বস্তর স্বরূপ ও 

স্বভাব ন! ফুটিয়া উঠিলে ০1%, ললিতকল, হইল না। 

মানুষের ইতিহাসে এমন যুগ আসে যখন যুক্তি বিচারই চারুকলার 
নিয়ামক হয়। সেই সব যুগে হয়ত উৎকৃষ্ট কাব্য লেখ! হইয়াছে, উৎকুষ্ট 

চিত্র আকা হইয়াছে ; কিন্তু সে উৎকর্ষ যাম্ত্রিক,__-হাতের, চোখের ও বুদ্ধির 

কৌশল মাত্র । কাব্যে মাজ্জিত ছন্দ ও ভঙ্গী, বা চিত্রে নিখুঁত রেখা ও 

বর্ণ, কম জিনিস নয় বটে , কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস কলা স্যষ্টিতে 

হক্মবোধির প্রেরণ! ফুঠিয়া ওঠা । যথার্থ শিল্পী কখনও সন্তষ্ট হইতে পারে 

না বস্তুর বাহা সৌন্দধ্যটুকুকে, তাহার বাহা সত্যটুকুকে, ব্যক্ত করিয়!। 
তাহার কাজ বস্তুর আন্তর সত্যকে, তাহার অন্তরাত্মাকে, টানিয়া বাহিরে 

আনা । অন্তরাত্মার সৌন্দর্য ত সাধারণের দৃষ্টিগোচর নয়! দ্রষ্টাই সে 
জিনিস দেখিতে পান ও তাহাকে সর্ধজনের সমক্ষে প্রকট করেন__এই 
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্রষ্টা ও অষ্টাই শিল্পী। তিনি বস্তর সত্য স্বরূপ দেখিতে পান অন্তদূষ্টি 
দ্বারাঁ। উর্ধতন লোকের শক্তি ও জ্যোতির প্রবাহই তাহার প্রতিভ। | 

শিল্পের বাচাই ও গুণবিচারের কাজ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অনেকট। করে 

বটে, তবে সেখানেও সে সর্ধপ্রধান বিচারক নয়। কেন না সে কবিতার 

ব! গানের বা ছবির বা মৃদ্তির বাহিরের দিকট! বিশ্লেষণ করিতে পারে, 

নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিভিন্ন ভাগের পরম্পর সম্বন্ধ নির্ধারিত করিতে 

জানে, কিন্ত ভিতরের মহত্তম গভীরতম সতা পে ধরিতে পারে না। সেট 

ধরিবার জন্য যে সুক্ষ অন্তবৃষ্টির প্রয়োজন তাহা তাহার এলাকার বাহিরে । 
বুদ্ধি অধস্তন মনের মোটামাঠ৷ নিরীক্ষণ বিশ্লেষণাদিকে ঠিক পথ দেখাইতে 
পারে, কিন্তু যথার্থ গুণবিচার করার জন্য তাহার নিজেরই অভ্যাস করিতে 

হয় সক্ষম অন্তদূষ্টি ও অন্তঃপুরুষের ডাকে সাড়া দেওয়।। ইহা অভ্যাস না 
করিলে তাহার বিচার হয় বাহ্ ও যান্ধিক, যুক্তির খেল! মাত্র। কিছুদিন 

হয়ত এইরূপ বাহ্ যান্ত্রিক বিচার চলে কিন্তু শেষ পধ্যন্ত শিল্পী স্বাধীনতা 

ঘোষণা করিয়া শিল্পকলার নৃতন নৃতন ধারা প্রবন্তিত করে। ধীরে ধীরে 

আবার নূতন ভিত্তিতে শিল্পের গুণ-বিচার আরম্ভ হয়, সত্যের অনুসন্ধান 

আরম্ভ হয়, যুক্তিতর্ক পিছনে পড়িয়া থ্রাকে। আর্ট-এর যথার্থ উপলব্ধি 

মানে আমাদের অন্তরস্থ স্থন্দরের এবং আট-এর অন্তরস্থ সুন্দরের অভিন্ন 

মিলন। বুদ্ধিবুত্তির বোধ তখনই হয় পরিপূর্ণ ও নিখুত, খন তাহার 

সঙ্গে আসিয়! মিলে ক্ষন্জ্ম অন্তর্বোধি। তাহ! নহিলে, বস্তর অস্তরাত্মাকে 

না৷ ধরিতে পাবিলে শিল্পী তাহার যথার্থ প্রতিকৃতি রচিবে কিরূপে ! 
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আবার, যাহার আত্মা বস্তুর আত্মাকে না চিনিল, সে প্রতির্লতির বিচারই 

বা করিবে কিরূপে! সুন্দরের যথার্থ অঙ্টা ও বিচারক দুজনাকেই দেখিতে 

হইবে, ধরিতে হইবে বস্তবিশেষের মধ্যে, বা ধ্বনি-বিশেষের মধো, বা 

রেখ। বর্ণবিশেষের মধো, পরম সুন্দরের শাশ্বত সৌন্দধ্যের প্রকাশ । 
তবেই সত্যকার কাবা, সঙ্গীত বা শিল্পকলা! নহিলে শুধু বুদ্ধির চালনায় 

চলিলে সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া ঈ্াড়ায় স্ুল, বাহ্ ও ঘান্ত্রিক, সত্য দূরে 

পড়িয়া থাকে । এসব কথা চিত্রা সম্বন্ধে যতট] খাটে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 

সম্বন্ধেও ততটাই খাটে । শরতের নীলাকাশ, উধার অরুণ আভা, নব 

দুর্ববাদলের শ্যামল বাগ ইত্যাদি প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বস্তুর যথার্থ সুষম 

কি বাহিবে না তাহার অন্তরে ? অন্তরের স্ষম। না দেখিতে পাইলে, 

স্থন্দরের উপলব্ধি হইল না। এই উপলব্ধির অবশ্য স্ত্রপাত হইয়াছিল 

অধস্তন মনে ও প্রাণে, বুদ্ধি-বিকাশের পূর্ববে। আমরা দেখিতে পাই, 

অবোধ শিশু ফুলপাতার বর্ণ উপভোগ কবে ও সঙ্গীতের ছন্দে মোহিত 

হয়, সাপ বাশীর স্থরে তাল দেয়, ঘোড়। বাজনার সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়! 

চলে। তবে অধস্তন মনের উপলব্ধি অস্পষ্ট ও অপূর্ণ, বুদ্ধিষোগে তাহা 

স্পষ্টতর, পূর্ণতর হয় । হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিও তাহাকে সত্যের পূর্ণ তম 

আলোকে দীপ্ত করতে পারে না । সেকাজ অন্তর্বোধির, বুদ্ধির অতীত 

সুক্্তর তত্বের। আত্মাই আমাদিগকে লইয়া যায় পরমন্থন্দরের চিরন্তন 

সৌন্দর্যোর উপলব্ধিতে,-- প্রথম ব্যষ্টিতে, তারপর সমষ্টিতে, তারপর 

বিশ্বাতীতে। 
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গং নং সঃ গং 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা একটা সাধারণ তত্বের আভাস 

পাইতেছি যাহ মানুষের সকল গতিবিধি সম্বন্ধে প্রযুজা । তাহা এই যে 

মানবের সকল কর্মই মূলতঃ পরমপুরুষের সন্ধান-_ধর্মের মধা দিয়! আমরা 

যে সত্যের উপলদ্ধি করি তাহাই সমগ্র জীবনধারার পশ্চাতে লুকাইয়! 

বৃহিয়াছে। 

আর, এই থে পরমাত্মনের অনুধাবন, ইহা আমাদেরই উচ্চতম, 

সত্যতম, পূর্ণতম, আহ্বানের সন্ধান-_অর্থাৎ যে-সত্য জীবনের ভাঙ্গাচোরা 

অপূর্ণ অসমঞ্জন বাহা রূপের পিছনে লুকাইয়া আছে, তাহাকে খুজিয়া 

বাহির করা। ইহা সম্ভব হইতে পারে শুধু সেই এক অনাদি অনস্তের 
মন্ভৃতি দ্বারা, সসীমের মাঝে অসীমের দর্শন দ্বারা, আপেক্ষিকের মাঝে 

নিরপেক্ষ কেবলের উপলব্ি দ্বারা । চারিদিকের অসংখ্য রূপ ও শক্তি, 
অগণিত কামনা? ভাবন। প্রেরণা, ইহাদের পর্ম্পর ভেদ বিরোধ অসঙ্গতি, 

তাহার মধ্যে অখণ্ড অনন্ত একের সন্ধান, এই ত জ্ঞানে অজ্ঞানে সকলেই 
করিতেছে! যাহার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় নাই সে অন্ধভাবে, যাহার 

বুদ্ধি ফুটিয়াছে সে বুদ্ধির আলোকে, আর যে বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়াছে 

সে পরম সত্যের দিব্য জোতিতে । সত্য ও ক্গুন্দরের অনুধাবনে আমর! 

এই রহস্য সহজেই বুঝিতে পারি, কেন না সেখানে ত আমাদের অধস্তন 

সত্তার ক্ষণিক ও খামখেয়ালী দাবীদাওয়ার সঙ্গে মিটমাট করিতে হয় না । 

আমরা সেখানে কতকটা নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাই, পরম সত্যের 
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খোজ করিতে পাবি,_-কাধ্যকরী বুদ্ধিকে পাশ কাটাইয়া উচ্চতর স্ুক্মতর 

তত্বের সংস্পর্শে আসিতে পারি। ধশ্ম বা কাব্য বা ললিতকলার মূল্যই 

এইখানে । এতটা হয়ত আমর! মানিয়। লই; কিন্তু যাহাকে আমর! 
মূর্খের মত ?7%01£00 বা কাজের জীবন বলি, সেখানে আমরা দ্রিব্য- 

সত্যকে আমল দিতে চাই না। শুধুক্ষণিক বা আংশিক বা খামখেয়ালী 

বাহ প্রয়োজনের দাবী স্বীকার করিয়া চলি। কিন্তু এ ভাব ত টিকে 

না, পরিশেষে আমরা বুঝি যে আমাদের দৈনন্দিন বাহৃজীবন এবং স্থক্ষ- 

প্রেরণান্ুসারী আস্তর জীবন বস্ততঃ একই জিনিস । এই বাহাজীবনের 

মধ্যেই দেখিতে হইবে, সার্থক করিতে হইবে, পরম সত্যকে । আমাদের 

ব্যবহারিক জীবনের এই পরম চরম সত্য নীতিবোধের দিক হইতে বেশ. 

স্পষ্ট বোঝা যায়। অবশ্য বুদ্ধিমান মানুষ এই নীতিজ্ঞানকে, ভালমন্দ 

বোধকে যুক্তিতর্কের নাগপাশে বাঁধিয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু বীধিয়! 

ফেলিতে পারে নাই, পারিবেও না কখন। তবে বাগ-জালে তাহাকে 

এমনই আবদ্ধ করিয়াছে যে মনে হয় যেন ভাল-মন্দ, শিব-অশিব যুক্তি- 

তর্কেরই ব্যাপার । উনিশ শতকের বুদ্ধিচালিত নীতিজ্ঞানকে গুরুবর 

1/6212010% ৫৫7,108 বলিয়াছেন। আমাদের কর্মের যথার্থ প্রেরণা 

কোথায় তাহা! না বুঝিয়া এ যুগের পণ্ডিতগণ কুটতর্কের আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। নৈতিক গণিতের ভেল্কী লাগাইয়া ন্থায়ান্যায়ের 

নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তেমনই কেহ কেহ আবার ভোগবাদের 
নজীর আনিয়া! স্থির করিয়াছিলেন যে শিব মানে যাহা স্থখ-আরাম দেয়, 
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অশিব মানে যাহা অন্থখ-অন্বস্তি দেয়। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আবার 

সমাজতত্বের দিক দিয়া ন্ায়ান্তায় স্থির করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্ত 

আসলে এ সমস্তই উন্মার্গগামী যুক্তি-বুদ্ধির কল্পনা । শিব-অশিব, স্তায়ান্তায় 
জ্ঞান একট! শাশ্বত বস্ত, অন্থরের জিনিস, তাহার একটা আপন বিধান 

আছে। বাস্তবিক সে-জ্ঞান উদ্দলোক হইতে অবতীর্ণ জ্যোতি বই আর 

কিছু নয়। 

তবে এই যে ইহার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে এত ভুলব্রান্তি, জল্পনাকল্পনা, 

ইহার মধ্যেও সত্য নিহিত আছে । ব্যবহারিক ও লৌকিক দিক 
হইতে স্থনীতি বলিতে মান্্ষে বোঝে কাধ্যকরী বা উপযোগী নীতি । 

কিন্তু উপযোগী মানে ত শুধু বাহ্ বা অধস্তন জীবনের উপযোগী নয় ; 
উচ্চতম কল্যাণ ও উচ্চতম উপযোগিত। একই কথা। মান্ুষে মানুষে 

জাতিতে জাতিতে, যুগে যুগে, উপযোগিতার ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি 
লইয়াছে, কিন্তু ভাল যাহা, তাহ সর্ব অবস্থাতেই ভাল- নিরপেক্ষ । 

নীতিজ্ঞানের এই সার কথ।। মানুষের অন্তরস্থ নিগুঢ় নীতিজ্ঞান এই নিরপেক্ষ 
ভালরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে চিরদিন, বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণের পূর্ব 

হইতেই । আজও দেখিতে পাই যে বুদ্ধিহীন মানব শিশু এই সহজ 
প্রেরণাবশেই কাজ করিতেছে--মধুচক্রের নির্ব্দ্ধি মক্ষিক৷ ও বন্দীকে 
অজ্ঞান পিপীলিকা নির্ব্বিবাদে আপন আপন মঙ্গল কাধ্য করিয়! 

যাইতেছে। বিধাতার মঙ্গল বিধানকে অনুসরণ করিতেছে। যথার্থ 

ভাল কাজের কোন হিসাব বা আইনকান্ছন নাই; শিবম্-এর সন্ধানী 
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হয় তাহার সহজাত প্রেরণা, নয় তাহার অন্তর্বোধি অনুযায়ী কাজ করিবে, 

অপর কোন নিয়ম নাই৷ ভুল-্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু সে ঠিক পথ 

ধরিয়াছে। তাহার ভয় নাই। নৈতিক মানবের ধন্ম শিবম্-এর অন্বেষণ, 

উপকারিতার নয়। উপকারিতা খোজে ব্যবহারিক লৌকিক বুদ্ধি । 
তমনই স্বখ বা তুষ্টির সন্ধান নৈতিক মানবের ধন্ম নয়। অবশ্য 

এখানে সুখ মানে এঁহিক, ক্ষণিক, আংশিক স্থুখ । পরম আনন্দে ও 

পরম শিবে কোন প্রভেদ নাই, আনন্দই শিব। আসল কথা এই যে 

স্থনীতির বা শিবম্-এর সন্ধান অন্তরের ডাক, মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানেরই 

একটা রূপ । মানবের ইতিহাস আলোচনা! করিলে প্রথমটা! মনে হইতে 

পারে ঘে স্থনীতি একটা সামাজিক কর্ণব্য । কিন্তু একটু গভীরভাবে 

দেখিলেই বোঝ! যাইবে যে ভালমন্দের সহিত সমাজের বা আবেষ্টনের 

যথার্থ কোন সম্পর্ক নাই। পবস্ম অপহরণ ও পরকীয়াতে আসক্তিকে 

আমরা! সামাজিক মানুষ বলি দুর্নীতি । শুধু দুর্নীতি নয়, রাজার আইনেও 
বাধে । কিন্তু যে-সমাজে বা যে-রাষ্ট্রে বাক্তিগত সম্পত্তি নাই, বা বিবাহবিধি 
নাই, সেখানে পরম্ব বা পরকীয়া কথাই অর্থহীন । তারপর এও অনেকবার 

দেখা গিয়াছে ঘে মানুষ অন্তরের স্ুনীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া 
সমাজবিধানের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে। শুধু দাড়াইয়াছে তা নয়, অবশেষে 
সেই বিদ্রোহীরই জয়-জয়কার হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে বিদ্রোহীর অন্তরে 

সুনীতির প্রেরণা আসিল কোথা হইতে ! কোন সন্দেহই নাই যে তাহার 
আপন অন্তরের অস্তর তাহাকে এই আদেশ দিয়াছিল। শিবম্ তাহা 
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হইলে বাহিরের বিধান নয়, অন্তরতম আদর্শ, 67১6 %706 ০7 %)6 71)21679 

€?% 152). 

পুরাকালে ধারণা এই ছিল যে ন্থায়ান্তায় দেবগণের শাশ্বত বিধান। 

একালের যুক্তিবাদী এই ধারণাকে উড়াইয়। দিয়াছে! কিন্তু উড়াইয়া 

দিলেও নিঃসংশয় ইহার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে । সামাজিক 

বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্তায় ও কর্তব্যের আদর্শ যুগে 

যুগে বদলাইয়া৷ আসিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনের মূলে একটা 
চিরন্তন পরব সত্য আছে যাহা মানুষের আপন প্রকৃতির তথা 

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত জড়িত। আরস্তে নীতিবোধ ছিল সুপ্ত এবং 

পরিণামী বুদ্ধি তখনও জাগে নাই । তার পরে বুদ্ধি জাগিল, মানবের 
যুগে আদিল, মানুম বুদ্ধি খরচ করিয়! সুপ্ত নীতিবোধকে যুক্তির 

পায়ার উপর বসাইল। মরলোকের কাজ চলিল, কিন্তু এখানেই 

ত বিবর্তনের শেষ নয়! ইহারও উপরে আছে পরাবুদ্ধি ও 

অতিমানসের জাগরণ; তখন নীতিবোধও যুক্তিকে অতিক্রম করিয়৷ উঠিবে, 
মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান মানুষের অন্তরে স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে। মানুষ 

তাহার প্রথম অবস্থার সহজাত অস্পষ্ট অপূর্ণ প্রেরণাকে বুদ্ধির আলোকে 

স্পষ্ট ও পূর্তির করিয়া তুলিয়াছিল, ্মায়ান্তায় বোধকে বিধিবদ্ধ করিয়া 

তাহাকে একটা ভাষা দিয়াছিল। তথাপি তখনও তাহার এই বোধ 

ভাঙ্গা-চোর। ছিল; যিনি বুদ্ধির অতীত সেই শিবমের সন্ধান না 

পাইলে, তাহার দিব্যজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত না হইলে, তীাহারই 
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পরম শিবম্কে কেমন করিয়া ধরিবে! তথাপি ক্রমবিকাশের পথে 

এই যুক্তিবুদ্ধির ব! বুদ্ধিচালিত ভালমন্দ বোধের, ধাপও অত্যাবশ্াকীয়। 

এই ধাপের উপর ভর দিয়াই মানুষ উপরে উঠিবে। 
কি সত্যের, কি হ্ুন্দরের, কি শিবম্-এর সন্ধানে, মানুষকে উর্ধে 

আরোহণ করিতে হইবে বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া ভগবানের পানে, শাশ্বত 

কেবলের পানে । মনকে অন্তমুখী করিয়া আস্তর সত্তার সহিত অনন্ত 

সত্য-শিব-স্থন্দরের যোগ সংঘটিত করিতে হইবে, আর তীাহারই 

প্রেরণায় উদ্দদ্ধ হইয়া জগতে কন্ম করিতে হইবে । এই পরম 

নীতিরই অন্ুলরণ করিতেছে নৈতিক মানব, এই পথেই তাহার সত্তা 

সার্থক হইবে । 

নীতিবোধ তাহ! হইলে মূলতঃ ভালমন্দের হিসাব নয়, জগতের 
চক্ষে নির্দোষ হইবার চেষ্টাও নয়, বস্ততঃ ইহ! মানবের ভাগবত 

প্রকৃতিতে উত্তরণ। ইহার শুচিতা দিব্য শুচিতার অভীগ্মা, ইহার 
সত্য ও ন্যায় দরিব্যসত্য ও দ্িব্যসংকল্পের শাশ্বত বিধানের অনুধাবন, 

ইহার ভূতদয়া৷ সর্বব্যাপী অসীম দিব্যপ্রেমের অনুসরণ, ইহার শক্তি 
ও বীধ্য দিব্য চিৎশক্তিরই প্রকাশ | মানুষ যে-স্থনীতির, যে-কল্যাণের 
সন্ধান করিতেছে, তাহার এই ধন্ম! মানবসত্তার দিবাসত্তাতে রূপান্তর 

'ঘটিলেই তাহার সন্ধান সার্ক হইবে । তখন তাহাকে আর চেষ্টা" 

করিয়া ধর্মভীরু হইতে হইবে না, সে ম্বভাবতঃ দিব্য-স্বূপ হইবে। 

আর তাহার প্রয়োজন থাকিবে না আদিম সহজাত প্রেরণার, আর 
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প্রয়োজন থাকিবে না যুক্তিবুদ্ধির চালনার, জাগ্রত প্রদীপ্ত দিব্যজ্ঞান 
তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইবে চরম কাম্যের পানে। এই ছিল 

প্রাচীন খধিগণের লক্ষ্য; যুক্তিবুদ্ধি মানুষকে পথ ভুলাইয়৷ বিপথে 
লইয়া গিয়াছে, আবার তাহাকে ধরিতে হইবে সেই পুরাতন পথ। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধশ্শ বা সুষমা চচ্চা বা সুনীতি, 
তিনেরই পিছনে রহিয়াছে এক অদ্বিতীয় সত্য-শিব-স্থন্দবের সন্ধান। 
চরম সার্থকতা আসিবে যখন মানুষ পরম দেবতাকে খুজিয়! পাইয়াছে 

এবং তাহার দিব্য-সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে । বুদ্ধি তাহাকে লইয় 
যাইবে যতদূর পারে, তার পরে কিন্তু সকল ভার তুলিয়া দিতে হইবে 
আপন অন্তঃপুরুষের হস্তে । 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

পাখিব জীবনের নিগুঢ় লক্ষ্য 

একথা বলা যায় যে মানবের উচ্চতর শক্তিচয় বিশ্বে সব-কিছুর 

মধ্যে, অন্ধভাবে হইলেও, ঈশ্বরের সন্ধান করিতেছে । আপন উচ্চতম, 

বৃহত্বম, পূর্ণতম আত্মনের সন্ধান করিতে গিয়৷ সে দেখিতে পায় যে এই 
আত্মন সত্য-শিব-সুন্দর এক পরম জত্মনের সাথে অভিন্ন। এই 

পরমের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ধর্মের উদ্দেশ্য | তাহারই সত্য, শিব ও 
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সুন্দরের অনুভূতি মানবের নীতিশান্ব, দর্শনশান্্, ললিতকলা, বিজ্ঞানাদির 

চরম লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের নিত্যজীবনে ত আমর এই সমস্ত উচ্চ 

আদর্শের অনুধাবন করি না। আমরা সদাই ব্যস্ত থাকি আমাদের 

দেহ-প্রাণ-মনের অভাব-অভিযোগ, তাড়না-প্রেরণা, কামনা-বাসনা 

লইয়া । এই সমস্ত ব্যাপারই আমাদের মনে বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত 

হয়, বাকী সব বোধ হয় যেন আবছায়া মত। এই বাস্তব ব্যাপারগুলিই 

আমাদের নজরে একাস্ত আবশ্যকীয়, বাকীগুলি যেন না হইলেও চলে । 

সমাজ সত্য-শিব-হ্ুন্দরকে একট স্থান দেয় বটে, কিন্ত সে-স্থান নিতান্ত 

গৌণ। স্ুনীতিকে মানে বটে, কিন্তু সে তার জীবনে উপকারিতার 

জন্য, নৈতিক বিধান না থাকিলে মানুষে মানুষে বন্ধন দৃট হইবে ন' 
বলিয়া । সুন্দরের স্থান সমাজের চক্ষে আরও গৌণ, তার প্রয়োজন 
অলঙ্কার হিসাবে, ভোগের উপাদান বলিগা-চক্ষুকর্ণকে, মনকে, তুষ্ট 

করে বলিয়া । ধন্মকে সমাজ স্থান দেয় মন্দিরে, গিজ্জাতে, নির্দিষ্ট 

পাল-পার্বণের দিবসে, অথবা মানুষের বৃদ্ধবয়সে। কিন্তু সমগ্র জীবনকে 

ধ্ম বলিয়া, ঈশ্বর সন্ধান বলিয়া গ্রহণ করা, এ হিন্দুর সমাজেও নাই 

যেখানে ধাম্মিকতার এতটা গর্ব! সাধারণ মানুষের দর্শন বা মন্তত্বের 

সঙ্গে সম্বন্ধ খুবই অল্প, তবে পদার্থ বিদ্যা তাহার আদরের বস্ত কেনন! 
সে-বিগ্তা ভোগবিলাসের উপকরণ জোগায় । কিন্তু সেখানেও ছুই 

পাচজন ছাড়া সবাই মূলতত্বসমূহ সম্বন্ধে উদ্দাসীন। সকল বিষয়েরই 
তত্বানুসন্ধান জনাকয়েক বিশেষজ্ঞের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ মাম্ষ, 
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যাহারা শিক্ষিত তাহারাও, দেহ-প্রাণের তুষ্টি, আপন দেহ-প্রাণের 
অভাব পূরণের লাগিয়া ছুটাছুটি করিতেছে । 

ইহার কারণ এই যে এখানে আমাদের সত্বার একটা অধস্তন শক্তি 

সর্বদা কাজ করিতেছে । সে কাহারও মানা শোনে না, আপন তুষ্টি- 

সাধন সে করিবেই। মনকে সে চোখ রাঙ্গাইয়। কাজ আদায় করে, 
তদপেক্ষা সুক্ম কোন বৃত্তিকে সে চেনে না । এই যে আমাদের জবরদন্ত 

প্রাণশক্তি, ইহাই পাধিব জীবনের ভিত্তি। মানব মূলতঃ চায় বাচিয়া 
থাকিতে, বংশবৃদ্ধি করিতে, পৃথিবীতে আপন প্রভাব বিস্তার কবিতে । 
ডারুইন-পন্থী বৈজ্ঞানিক ইহাকে বলেন বাচিবার চেষ্টা, কিন্তু বস্তুতঃ 

মানুষ চায় শুধু, বাচিয়া থাকিতে নয়, বাড়িয়া চলিতে, ভোগ করিতে, 
অধিকার বিস্তার করিতে । তাহার অন্তরে ছুই প্রেরণা কাজ 

করিতেছে-_ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ও সামাজিক অভিব্যক্তি । ব্যক্তি 

যেমন ব্যক্তির সহিত সদাই টক্কর দিতেছে, তেমনই আবার সে অন্যের 

সহিত মিলিয়া নানা সমষ্টি সমবায় গড়িয়। তুলিতেছে। প্রাণশক্তির 

গতিবিধির উপরই নির্ভর করিতেছে মানবসমাজের শক্তি, তাহার 

জীবনধারা, তাহার পরিণতি । এই প্রাণশক্তির ওজস্ কমিয়া গেলেই 

সব-কিছু ধীরে ধীরে ধ্বংস পথে চলিয়া যাইতে বাধ্য । 

ইউরোপের সমাজ-পরিকল্পনার মূল ভিত্তি নিত্য-ক্রিয়াশীল এই 
প্রাণশক্তি_-বিশেষতঃ যবে হইতে টিউটন্ মানব ইউরোপীয় সংস্কৃতির 
প্রমুথস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার আদর্শ হইল কর্মকুশল 
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সদা-চঞ্চল প্রাণময় নর । সত্য-সন্ধান, স্থনীতিচচ্চা, সুন্দরের অনুধাবন, 

এ-সব তাহার জীবনের ও সংস্কৃতির সুন্দর ফুল; কিন্তু জীবন-বৃক্ষের কাণ্ড, 

শাখা-প্রশাখা! ও মূল তাহার রাজসিক কম্মতৎ্পরতা | খুষ্টীয় ধন্মভাব ও 

পূর্বতন লাতিন সংস্কৃতিকে সে একপাশে সরাইয়া দিয়াছে। সমাজ- 
বন্ধন, বাষ্্রসংগঠন, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থসঞ্চয়। এই সবই হইয়াছে 
আজিকার ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য । বিদ্যান্থুশীলন,__বিজ্ঞান, 

দর্শন ও নীতিতত্বের চচ্চা,_হইয়া! দাড়াইয়াছে জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ, 

অথব! সমাজের সুব্যবস্থা, তাহার সখ-সমৃদ্ধি বদ্ধনের উপায় মাত্র । 

প্রাটীনদের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাহাদের লক্ষ্য ছিল 

সুন্বরের সন্ধান, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন, নীতিজ্ঞান ও ধর্শচচ্চা। গ্রী- 
বোম জোর দিয়াছিল প্রধানত: প্রথম তিনটার উপর । আশিয়া ধন্মকে 

সর্ধপ্রধান স্থান দিয়াছিল, বুদ্ধি, নীতি ও সৌন্দধ্যবোধকে ধর্মসাধনের 
পন্থা বা উপায় বলিয়াই জানিয়াছিল। গ্রীস ও রোমের দৃষ্টিতে রাষ্থীয় 
আদর্শ অপেক্ষাও গৌরবের বস্ত ছিল তাহাদের ললিতকলা', দর্শন ও 

কাব্য চচ্চা। আশিয়ার মন যে এই তিন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় 

'নাই, এমন নয়; কিন্তু তাহার চক্ষে ধর্ম ও সমাজ-জীবনই ছিল মুখ্য বস্ত; 
তাহার কাছে শিল্পী, কবি বা দার্শনিক অপেক্ষা সাধুসস্ত ও ঈশ্বর- 
সন্ধাণীর কদর ছিল বেশী। আধুনিক যুগের মুখ্য ধ্যেয় বস্ত হইয়াছে 
অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র, পারিবারিক ও সামাজিক 

স্বাচ্ছন্দ্য বিধান; পদার্থবিষ্যার চচ্চা একটা বড় জিনিস বলিয়া গণ্য 
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হয় বটে, কিন্তু সে তাহার উপযোগিতার দিক দিয়]-মোটর, রেল, 

বিমান, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনাদি মানুষের নানা স্থবিধা-নুযোগের বস্ত 

নিশ্মাণ করিবার জন্ত। আজ মানুষের কন্ম ও চিন্তাধারা কেজো ও অকেজো 

এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । সে চায় যাহা তাহার কাজে লাগে 

শুধু সেই বস্তকেই,__অর্থাৎ যাহার দ্বার! প্রাণময়ের তুষ্টিসাধন হয়, 
তাহাকেই। এই তুট্টির জন্য তাহার প্রয়োজন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, দীর্ঘ 

জীবন, আরাম-আয়েশ, আমোদ-আহ্লাদ, ভোগবিলাস, ধনসম্পর্তি-_ 

তার পর জাতিগত সমৃদ্ধি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদি। 

এই সমস্ত ব্যাপার, পরিবার বা জাতি বা সমাজ যে নামেই সাধিত 

হউক না কেন, ইহার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তির তুষ্টি। প্রাণের তুষ্টির 
ন্য যুক্তি-বুদ্ধির 'প্রয়োগ, এই হইল আধুনিক জড়বিজ্ঞানের লক্ষ্য । 

মানুষ যে পারিবারিক জীবন গড়িয়াছে তাহ! তাহার তিন প্রকার 

মূল বাসনা মিটাইবার উদ্দেশে । সেচায় মালিক হইতে, চায় অমর 

হইতে, চায় সাহচধা, মৈত্রী, ভালবাসা পাইতে । ক্্রী-সম্তান, দাস- 
দাসী, পয়সা-কড়ি, ঘর-বাড়ীর প্রভু হইয়া মে প্রথম সাধ মেটায়। 

পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির মধ্যে সে অমরত্ব লাভ করে। গার্হস্থা জীবনের 
ন্নেহ ভালবাসার ভিতর দিয়া তাহার সাহ্চর্ষে;র কামনা পূর্ণ করে। 

সামাজিক জীবন এই গার্স্থ্য জীবনেরই বিস্তার; সমাজে মৈত্রী- 

সাহচধ্যের ক্ষেত্র প্রসার লাভ করে। রাস্ত্রীয় জীবনে এই ক্ষেত্র আরও 

বিস্তৃত হয়। সেখানে প্রভৃত্ব, নেতৃত্ব, প্রাধান্য, ইত্যাদি লাভ করিয়া 
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মানুষ অধিকতর আত্মপ্রসাদদ পায়। রাষ্ট্রের সমবেত শক্তি-সামর্ঘা, 

এশবরধ্য-সমৃদ্ধি, প্রভাব-গৌরব, আবার প্রত্যেকের গর্বের বস্তু হইয়া 
দাড়ায়। এই সব ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণমন়্ 

মানবের দুটা প্রেরণা পাশাপাশি কাজ করিতেছে--মিলিয়৷ মিশিয়া 

কর্খ এবং আড়া-আড়ি করিয়া কর্ম। ছুটাই আছে মানুষের প্রাণে, 

কিন্তু স্বভাবতঃ আড়া-আড়ির দিকটারই জোর বেশী। আমরা এরূপ 

লোক বিস্তর দেখি যাহাদের নজরে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এসবই 

তাহার ব্যক্তিগত উন্নতির সোপানে এক একটা ধাপ মাত্র-_সে সবার 

উপর টেক্কা! দিয়া নিজে বড় হইতে চায়। তেমনই আবার রবিন 

হুড কি তাস্তিয়া ভীলের মত লোক থাকে যাহার! চায় না, মানে না, 

সমাজ ব! রাষ্ট্রের বন্ধন; তাহারা বনে বনে বিচরণ করে সকলের সাথে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া । তবে গুরুবর বলিতেছেন ষে এসব আর বেশী দিন 
টিকিবে না, বিদ্রোহী ভবঘুরের স্থান থাকিবে না আধুনিক সমাজে । 

মানুষ তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে ধীরে ধীরে ষে পরিবার কুল সমাজ 

রাষ্ট্র গড়িয়৷ তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে সে সর্বদা সমবেত সমষ্টিগত 

জীবনের সার্থকতা খুঁজিতেছে। এই সমস্ত সমবায়ের মধ্য দিয়া সে 
একটা বৃহত্তর প্রাণময় অহমিকা চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে। 

ভারতের প্রাচীন কুলধর্মের বা আধুনিক যৌথ পরিবারের আদর্শের 
পশ্চাতেও বহিয়াছে এই অহ্মিকারই তুট্টি। তবে এই আদর্শকে 
আমরা সর্বথা হীন বলিতে পাবি না, কারণ চিরদিনই ইহার মধ্যে 
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মুখ্য বন্ত ছিল ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রেরণা । শ্রীমরবিন্দ আধুনিক স্থুল 
বৈশ্বধন্ষী সংকীণ স্বার্থসর্ধন্ধ ইংলণীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শের 
সহিত ইহার প্রভেদ করিয়া বলিতেছেন, পারিবারিক অহমিকাও 

প্রাথময়েরই অহমিকা, আর কিছু নয়। 

ব্যক্তির মত পরিবারেরও ছুই প্রকার জীবনধারা । একটী পরিবার 

অপর পরিবারগুলির সহিত টক্কর দিয়াও চলিতে পারে, আবার 

আপনাকে একটা বৃহত্তর সামাজিক সমগ্টির মধ্যে ছাড়িয়া দিতেও পারে, 
_-সমাজের লক্ষ্য, সমাজের তুষ্টিকে আপন লক্ষ্য ও আপন তুট্টির সহিত 

মিলাইয়। দিতে পারে। তথাপি এই সামাজিক তুষ্টিও একট। প্রাণময় 

তুষ্টি--সেই ব্যক্তির ভেদ-জ্ঞান, ব্যক্তির স্বার্থ, ব্যক্তির অহমিকারই 
একটা বড় সংস্করণ। আধুনিক সমাজবাদীদের আদর্শের বিচার 

কবিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমাজ-বন্ধন মুখ্যতঃ অর্থনীতিক,__ 

পারিবারিক বন্ধনের চেয়েও বেশী। তার পর, এক সমাজের সহিত 

আর এক সমাজের লেন-দেন, আড়া-আড়ি আরম্ভ হইলেই রাষ্ট্রনীতি 

আসিয়া পড়িল। কেন না এই আড়া-আড়ি টক্করের প্রবৃত্তিকে 

সংযত না করিতে পারিলে, নানা বিশৃঙ্খলা ও উপদ্রব আসিয়। 

উপস্থিত হয়। তখন মানুষ রাষ্ট্র সংঘটন করিয়া এই সমস্ত অনর্থের 

মূল উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়; এবং তাহার ফলে আরও বড় একট! 
অহমিকার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়,_-সমবেত জীবনের একটা 
বীভৎস আহ্মরিক পরিণতি সম্ভবপর হইয়া! উঠে। 
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এখন, এই যে মানবের আধুনিক সভ্যতা ও সমবেত জীবনধারা, 

যাহার মুলে রহিয়াছে প্রচণ্ড অহমিকা, প্রাণের তাড়না, স্বার্থের প্রেরণা, 

অর্থ-লিপ্মা, নির্শম রক্ত-পিপাসা, ইহার সহিত তাহার উর্ধতন বৃত্তি 

সমূহের কি সম্বন্ধ? কেন না মান্থষের দিব্য বৃত্তিনিচয় তষায় নাই, 

তাহারা সেই আর্দিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সদ! ক্রিয়মাণ, ধীরে ধীরে 

মানবকে তাহার অজ্ঞাতে লইয়া চলিয়াছে ভাগবত প্রকৃতির পানে। 

প্রাণশক্তির তাড়না, যাহাকে পাশব বৃত্তি বল! যায়, তাহার সহিত 

অন্তরের উচ্চবৃত্তিচয়ের যে সংঘর্ষ অহরহ চলিয়াছে তাহার কিরূপ 

নিদর্শন আমর! জীবনে দেখিতে পাই? ধর্ম ও নীতির প্রেরণা 

মানুষের মনে আছেই, তাহারা কি বলে মানুষের ভোগ-বিলাম 
স্গৃহাকে, তাহার অর্থ-লালসাকে, তাহার দ্বেষ-হিংসা অত্যাচার 

অনাচারকে ? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, তাহারা বলিবে কি, খোলাখুলি 

যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। প্রাণময় নর চায় এশ্বর্ধ্য সৃখ-স্বাচ্ছন্দ্য-_-ধর্ধদ 
ও নীতি বলে নগ্র-রিক্ত দারিদ্র্াকে বরণ কর। প্রাণময় বলে ভোগ 

কর--ধর্ম বলে ত্যাগ কর; শুধু ত্যাগ কেন, আত্মনিগ্রহও করা চাই। 

প্রাণময় চীয় কর্ম, অবিরাম কর্ম--ধন্ম চায় শান্ত অচঞ্চল নিক্ষিয় 

ধ্যান-ধারণা । প্রাণময় চায় শৌধ্য, বীর্য, পরাক্রম--ধন্ম চায় নম্রতা, 
বিনয়, অহিংসা। প্রাণশক্তি চায় বংশবৃদ্ধির জন্য যৌন সমন্ধ-_ধর্্ম চায় 
ব্রন্ষচর্ধ্য, বংশবৃদ্ধি সে চায় না। সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় বরণ করে 

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, সাধু-সন্ন্যাসী খোজে সংসার ত্যাগ 
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করিয়া একান্তে বাস। কেন না সে বুঝিয়াছে প্রপঞ্চ মানেই অলীক 

মায়! ; সেখানে ভগবানের প্রতিষ্ঠা নাই, থাকিতেও পারে ন] ! 
তবে এই যে তপন্বীর সংসারে বিরাগ, ইহা হইতেও কখন কখন 

সমাজ কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে । সকল প্রতিক্রিয়ারই একট 

উপকারিতা আছে। কিন্তু ইহাকে বেশী দূর যাইতে দিলে সমূহ 
বিপদ। বাজসিক জীবনীশক্তিকে বজ্জন করিলে প্রগতির পথ বন্ধ 

হইয়! যায়। সামাজিক জীবন কিছু দিন অচল থাকিয়া! তার পর পিছু 
হটিতে আরম্ভ করে। মানবের উচ্চতর বুত্তিচয়ের বিকাশের জন্যও 

রাজসিক উদ্যমের একান্ত আবশ্যক । কেন না বাহ্ ক্মজীবনের সহিত 
যোগ না থাকিলে তাহার! ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়। প্রাচীন খষিরা 

একথা বুঝিয়াছিলেন; তাই তাহারা জীবনকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 

এই চতুর্বর্গে বিভন্ত করিয়াছিলেন। চারিটাই ছিল অবশ্য অনুসরণীয়, 
তবে তাহাদের চক্ষে মুখ্য কাম্য ছিল মোক্ষ; এই ধরাতলেই স্বর্গরাজ্য 

প্রতিষ্ঠার আদর্শ তাহাদের অভিমত ছিল না। জীবনের চরম পরিণতি 

হইবে ইহলোকে নয়, অন্যত্র, এই ছিল স্ত্ধীজনের নির্দেশ । অবশ্য এ 
নির্দেশ পূর্ণযোগের সাধকের গ্রহণীয় নয়। 

তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ! যাক যে আমাদের এই প্রাণ-শক্তি 
ও কর্ম-প্রবৃত্তি, ইহার! কি স্বভাবতঃ ঈশ্বর-প্রোহী, ইহাদের মধ্য দিয়া 

কি আমরা ভাগবত চেতনাতে উঠিতে পাবিব না? শ্রীঅরবিন্দ বারবার 

বলিতেছেন যে আমাদের সত্তার মধ্যে বর্জনীয় কিছুই নাই, এমন কি 
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জড়দেহও বজ্জলীয় নয়; দেহ-প্রাণ-মন, এই” তিনেরই রূপাস্তর সাধন 

আমাদের কাজ। ইতিপূর্বে আমর। দেখিয়াছি ষে ক্রমবিকাশের পথে 

জগৎ কিরূপে ধীরে ধীরে নিশ্চেতনা হইতে ..অবচেতনাতে উন্নীত 

হইয়াছে, জীব কিরূপে সহজাত অধস্তন প্রেরণা হইতে যুক্তি-বুদ্ধিতে 
জাগ্রত হইয়াছে। এই বিবর্তনের পথে জীবকুলের নান কুখমিত 

কুরূপ বস্ত্র দর্শন মিলিয়াছে,. নানা ভূল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। 

কিন্তু বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই জীব সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান 
আবস্ত করিয়াছিল, সেই সন্ধান করিতে করিতে কত সুন্দর সুন্দর 

বস্তর সাক্ষাত -তাহার ঘটিয়াছিল। মানুষ তাহার জাগ্রত বুদ্ধিবলে 

আজ আপন দেহ-প্রাণের নানা উৎকর্ষ সাধিয়াছে, নব উদ্ভাবিত নানা 
বিদ্যা, নানা শাস্তকে এই কম্মে নিযুক্ত করিয়াছে । অভিব্যক্তির পথে 

প্রকৃতি স্থির ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মানুষের আসল কাজ 

যাহা, তাহা এখনও বাকী । সে কাজ তাহাকে সাধিতে হইবে যুক্তিবুদ্ধির 
অতীত সুক্ষতর অতিমানস বৃত্তির সাহায্যে । 

আমাদের গাহস্থ্য ও সামাজিক জীবন নানামুখী, কিন্তু তাহার পশ্চাতে 

যে প্রেরণা আছে তাহা প্রধানতঃ প্রাণশক্তির। এই জীবনধারা 

তখনই ঈশ্বরমুখী হয়, যখন তাহার মধ্যে ধীরে ধীরে দিব্য তত্ব নামিয়া 
আসে। দিব্য তত্বের অবতরণ মানে আমাদের স্বাভাবিক ভেদজ্ঞানের 

বিলোপ, এবং তাহার স্থানে অভেদ বোধের জাগরণ। মানুষের মধ্যে 

যুক্তিবুদ্ধির অতীত যে সুক্ম বৃত্তি আছে, সেই জাগাইতে পারে এই 
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অভেদ বোধকে। মানব জীবনে একটা মন্ত বড় বন্ধন প্রেমের বন্ধন । 

ংসারে এই প্রেমকে- আমরা! প্রকট দেখি দাম্পত্যভাব, স্েহ-ভালবাসা, 

ভক্তি-শ্রদ্ধা, সখ্য-মৈত্রী আদি নানা সুন্দর মধূর রূপে । এই প্রেমকে 

মিথ্যা মায়া বলিয়া! উড়াইয়৷ দিবার কোন কারণ নাই, কেন না 
ইহাই আমাদিগকে সংকীর্ণ অহ্মিকার বাহিরে লইয়া যায়, ইহারই 
মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অভেদের দিব্য সত্যে উঠিতে পারি। 
তাই আমরা দেখি যে নানা ধন্দ এই অলৌকিক প্রেম ভালবাসার 

রসের ভিতর দিয়! ভাগবত প্রেম-রস খিখাইয়াছে। , পরম প্রেমের 
প্রকাশ বলিয়াই ত জগতের এই সমস্ত সম্বন্ধ বন্ধন এত মিষ্ট, এত 

সুন্দর ! 
তেমনই মানুষের অপর সব ব্যাপার__যেমন অর্থোপার্জন, রাষ্ট্রনীতি, 

দেশপ্রেম ইহাদের মধ্যেও খাদ ষতই মেশান থাকুক না কেন, খাটি 

সোনার অভাব নাই। স্বচ্ছ, স্থন্দর, সুষ্ঠু জীবন, উচ্চ আদর্শ, স্বার্থ-ত্যাগ, 

শোধ্য-বীধ্য, শক্তি-সামর্থ, প্রভাব-প্রভৃত্ব, এসবই আমরা পাই অর্থ বা 

রাষ্ট্র বা জাতি বা দেশ-প্রেমের অনুসরণ করিয়া। তাই গুরুবর 

বলিতেছেন যে সভ্য মানবের নিত্য জীবনধারা তাহাকে আস্তে আস্তে 

লইয়া চলিয়াছে পূর্ণতার পানে, একতার পানে, ভাগবত শক্তি ও ভাগবত 

প্রভাবের পানে । আড়া-আড়ি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষের মাঝেও জগতের 

জাতিসমূহ আজ অনুভব করিতেছে যে একদিন তাহাদের এক হইয়া কাজ্জ 
করিতেই হইবে মহামানব জীবনের সার্থকতার জন্য । অবশ্য এখনও 
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বিরোধ অসঙ্গতি বিস্তর, মানুষ এখনও পরম সত্যকে পরিষ্ষার দেখিতেছে 

না, বুঝিতেছে না যে তাহার সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে তাহা শুধু 
বাহিরের মিটমাটের ছ্বারা সিদ্ধ হইবে না, অন্তরের গভীরে অখগ্ড 
অভেদ চাই। তথাপি সংসার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে । যেমন 

যেমন অতিমানসের দীপ্ত আদর্শ সম্মুখে আসিবে, তেমন তেমন জগতের 

অভিন্ন একত্ব বোধ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। মানবের এক্য সাধন 

করিতে পাবেন শুধু তাহার অন্তরের দেবত।। এই অন্তরের দেবতা 

তাহার যুক্তিবুদ্ধি নয়; সে-দেবত1 তাহার হদ্দেশে অধিষ্ঠিত নারায়ণ, 

যিনি তাহার দেহ-প্রাণ-মন-হৃদঘ-বুদ্ধি আদি বড় ছোট সব বৃত্তিকে 

আশ্রয় করিয়া তাহার চিরন্তন খেলা থেলিতেছেন। | 

সপগুদশ পরিচ্ছেদ 

ধন্মের প্রেরণ। 

সর্বভূতের, সকল ব্যষ্টির ও সমষ্টির, সমস্ত ভাবনা কন্ম ও গতির 

যখন নিগুঢ় লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় ভগবান তখন মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি তাহার 
চরম উপদেষ্টা বা পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। বুদ্ধি কেমন করিয়া 
পৌছিবে তাহার কাছে, ঘিনি বুদ্ধির অতীত! সে ইহজীবন বোঝে, 
ইহজীবনের ব্যাপারে জোড়াতালি মিটমাট করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে 
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পারে; তাহার দৌড় এই পধ্যন্ত। তেমনই সাধারণ অর্থে আমরা কৃষ্টি বা 
স্কৃতি বলিলে যাহ! বুঝি, তাহাও মানুষের ঞ্বজ্যোতি হইতে পাবে 

না। মানুষের সকল গতিবৃত্তিতে, জীবনের সকল ধারাতে এই সংস্কৃতি 

তাহার পরম বিধান হইতে পারে না, সঙ্গতিও আনিতে পারে না। 

পরমাত্মনের সন্ধান দিতে হইলে ইহাকে নিজেকেও আধ্যাত্মিক হইতে 
হইবে, অর্থাৎ যুক্তিতর্ক, নীতিজ্ঞান, সৌন্দর্ধ্যবোধ, সবকে ছাড়াইয়া উর্দে 

উঠিতে হইবে । তাহা হইলে পথহারাকে পথ দেখাইবে কে, কে 

আমাদের সেই ঞ্রবতারা ? আশিয়ার মন উত্তর দিয়াছে, ধশ্ম। প্রথম 

দর্শনে কথাট] ঠিকই মনে হয়, কেন না ধন্মের সোজা লক্ষ্য ভগবান-_ 
ধর্ম মানে ঈশ্বরমুখী সংকল্প, কর্ম ও সংযম। ধশ্ম ছাড়া অপর সব-কিছু 

মানুষকে লইয়া যায় ঘোরা-ফেরা পথে, কেন না তাহারা দেখে শুধু বস্তর 
বাহিরটা। তাই, শুধু আশিয়াতে কেন, সর্বত্র, সাধারণতঃ মান্য এই 

ধর্মের প্রেরণ। ও ধর্্ের আদর্শকে তাহার ভাবনাতে মুখ্য স্থান দিয়াছে । 

মাঝে মাঝে এক একটা যুগ আসিয়াছে বটে যখন নে ধর্মের নেতৃত্বে আস্থা! 

হারাইয়া যুক্তি-বুদ্ধিকে ডাকিয়া নায়কের স্থানে বসাইয়াছে। সেইরূপই 

একটা! যুগের মধ্য দিয়! আমরা এখন চলিয়াছি, যদিচ মনে হয় যে ধীরে 
ধীরে হাওয়া! ফিরিতেছে, ধন্ন আবার হাল ধরিবে। ধন্দের এই প্রাধান্যের 

কারণ আমাদেরই অন্তরের কোন অজানা অভাব, কোন নিগুঢ সত্য । 

তাই দুদিনের জন্য আমরা এ-পথ ছাড়িতে পারি, কিন্ত আবার ফিরিতেই 

হইবে। 

ক, 



অপর পক্ষে, ধর্মবঞঙ্জিত আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যত। তার বহু 
ভুলভ্রান্তি সত্বেও মানুষের জন্য অনেক কিছু করিয়াছে । ষোড়শ শতকে 

যখন ইউরোপে গ্রীপীয়-রোমক সংস্কৃতির পুনর্জন্ম হয়, যখন ধর্ম সম্বন্ধে 
স্বাধীন চিন্তা প্রবর্তিত হয়, তার পর হইতে আজ পর্যন্ত এ মহাদেশ ব্যক্তি 

সমাজ ও রাষ্ট্রের অশেষ প্রকার হিতসাধন করিয়াছে। শ্রারবিন্দের 

কথায়, প্রচণ্ড রাজসিক কর্ধারা, উচ্চ আকাঙ্কা, গভীরে বীজবপন অমূল্য 

ফলসম্পদ এই যুগের লক্ষণ। শুধু তাহাই নয়, মধ্যযুগের সঞ্চিত 

অজ্ঞান, অন্ধকার, অন্যায়, নিষ্টুরতা ইত্যাদি অনেক কিছুকে এই যুগ 

বিদুরিত করিয়াছে। আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এ সমস্তই 

সাধিত হইয়াছে__ধন্মের দ্বার। নয়__মানবের জা গ্রত বুদ্ধিশক্তি, উচ্চ আদর্শ 
ও ভূতদয়ার দ্বারা। তাই আজবিদ্রোহী ইউরোপ ধর্মের প্রাধান্য ও 

নেতৃত্বকে বাতিল করিয়! দিয়াছে । তাহার গর্ব ষে ধন্মকে সে বধ 

করিয়াছে । কিন্ত ধশ্ন ত মরে না কখনও, নব-রূপ পরিগ্রহ করে মাত্র। 

আজ অনেক স্থলে এইরূপ হুইয়ছে যে সভ্-মানব ধন্মকে, পারত্রিক 

ব্যাপারকে, অন্তরের এক নিরাল! কক্ষে বন্ধ করিয়! রাখিয়াছে। তাহাকে 

এঁহিক ব্যাপারে কোন আমলই দিতে চায় না, এমন কি ্থুনীতি-দুর্ণাতি 

নির্ধারণের ব্যাপারেও নয়। মানুষ ধরিয়| লইয়াছে ঘে বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি 

ও সমাজনীতিকে ধন্মের অন্ধ কুসংস্কারের সংস্পর্শ হইতে দূরে না রাখিলে 

তাহার প্রগতি ব্যাহত হইবে ; তাহার চক্ষে ধর্ম মানেই অজ্ঞান, কুসংস্কার, 

অত্যাচার ও অন্ধ বিধি-নিষেধ । ধর্মবাদী প্রত্যুত্তর দেয়, তোমার এই 
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জড় জগৎ বিনাশী, এখানে সব-কিছু বিকারী বিনাশী, তুমি কাহার পিছনে 
ছুটাছুটি করিতেছ ? তোমার বিদ্যা, প্রতৃত্ব, স্থখ-স্থাচ্ছন্দা, সবই ঝুটাঁ 
অলীক; আমার সদা-তুষ্ট, শাস্ত, অচল, নিক্ষিয় অবস্থা তার চেয়ে অনেক 

ভাল । 

কিন্তু সাধারণ চিন্তাশীল মানুষ, উদার ভাবুক, সে ইহা! মানিয়া লইতে 

পারে না। সে বলে, ক্রমাগত নৃতন একটা কিছু কর বলিয়া দৌড়াদৌড়ি 
খারাপ হইতে পারে, কিন্তু অটল নিক্কিম্বতাকেই বা জীবনের বিধান বলিয়া 

মানিয়া লইব কেন! ব্য বা সমষ্টিগত জীবনের সমগ্র সত্যকে ত খুজিয়া 

বাহির করিতে হইবে! উপরস্ত একথাও স্বীকার করিতে হয় যে; 

সকল ধর্টের মুখ্য কাম্য ঈশ্বর-সন্ধান হইলেও এই ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে 
কত অনর্থই না সংঘটিত হইয়াছে! এক একটা বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাহার 
₹কীর্ণচেতা যাজক, প্রচারক, ও টীকাকারমগুলী কত যে দ্বণ্য বীভৎস 

কাণ্ড জগতে ঘটাইয়াছেন তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন । কতবার 
মানুষকে নিপ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া, গোড়া ধন্মবাদের তুল ভ্রান্তি, 
নীচতা, অত্যাচার অনাচারের মাথায় অঙ্কুশ মারিয়া, আপনাকে বীচাইতে 

হইয়াছে । 
তবে এই সমস্ত সংকীর্ণতা বা জুলুম জবরদন্তীর কাহিনীর কতটা! 

সত্য, কতট1 অতিরঞ্রিত, তাহার চুল-চের! বিচার করিবার প্রয়োজন 

আমাদের নাই। ভাল জিনিসের বিরূতি হয় বলিয়াই ত আর ভাল 

জিনিসটা! খারাপ হইয়া যায় না! ! ম্বাধীন্তার নামেও ত কত অনাচার- 
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অত্যাচার, চুবি-বাটপাড়ি, খুনথারাবী, হইয়া গিয়াছে; তাই বলিয়া মানুষ 
কি আর স্বাধীনতার আদর্শকে ছাড়িয় দিয়াছে, না কখনও দিবে! তবে 

আমাদের জান! চাই যে ঈশ্বরের নামেও এইবূপ নীচতা স্বার্থপরত। 
অত্যাচার অনাচারের তাণুব চলে, এবং বোঝা চাই যে কেন, কি কারণে 
চলে। সর্বপ্রথম থুষ্টান সম্রাটের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিরা 

যোড়শ-সপ্তদশ শতকের প্রটেষ্টাণ্ট নিগ্রহ পর্যস্ত সারা মধ্যযুগ ধরিয়া 

ইউরোপে ধন্মের দোহাই দিয়া যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সব চলিয়াছিল 
তাহার কারণ কি? ফরাসী দেশে ছুই খুষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল- 

ব্যাপী যুদ্ধ, সেণ্টবারথলোমিউ-এর রাত্রে নৃশংস হত্যা-তাগব, ঘাতক হস্তে 

পরে পরে তিন হেন্রীর অপমৃত্া,_ইংলগ্ডে মেরী ও এলিজাবেথের 
আমলে ছুই পক্ষের বহু বড় বড় লোকের প্রাণবধ, ষ্টম়ার্ট রাজাদের 
পিউরিটান সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, পিউরিটানদের আমলে আবার 

সেই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ, _জাশম্মান দেশে ধন্মকে উপলক্ষ করিয়] 

তিরিশ বছরব্যাপী নির্মম যুদ্ধ,_-স্পেনে, ইতালীতে তথাকথিত ধণ্ম- 

দ্রোহীদের উপর ভীষণ জুলুম, এইরূপ কত জঘন্ত ব্যাপার যে ইউরোপীয় 

ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে তাহার ইয়া নাই। প্রাক- 

ুঠীয় সম্প্রদায় সমূহের গোৌড়ামি খুষ্টানের চেয়ে অনেক কম ছিল; কিন্তু 

তাহারাও ধর্মও নীতির নামে সক্রেতিস্ককে হত্যা! করিয়াছিল, মিথ, ও 
আইসিন্-পুজকদদিগের উপর অল্পবিস্তর অত্যাচার করিয়াছিল। ভারতের 

হিন্দুধন্ম মূলতঃ উদার ও সহনশীল; তথাপি এখানেও জৈন, বৌদ্ধ, 
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শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পর দ্বেষ-হিংসা অত্যাচার-অবিচারের নিদর্শন 
আমরা ইতিহাসে অনেক কিছু দেখিতে পাই। গোঁড়া মুসলমানদিগের 
কথা উল্লেখ ন! করিয়াও বল! যায় যে জগতে সাধারণতঃ ভগবানের 
নামে অশেষ জুলুম-অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে । এই সমস্ত অনাচারের 
জন্য অনাচারী কোন দিন লজ্জিত হয় নাই, তাহার চিরদিন ভাবিয়াছে 

যে কর্তবাপালনই করিয়াছে । শ্রীমরবিন্দ বলিতেছেন যে এই সকল 

ব্যাপারের মুলে যে প্রেরণা থাকে তাহ! সত্যধশ্মের প্রেরণ! নয়, সংকীণ 

সাম্প্রদায়িক ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ এরূপ জুলুম-জবরদস্তী 
করে, অজ্ঞান মানব-মন তাহার আপন বিশিষ্ট বিশ্বাস বা বিশিষ্ট পন্থা বা 

বিশিষ্ট ক্রিয়াকর্্মধারাকে ভাগবত ধর্ম বলিয়! তুল করে । 

এই জন্যই ধশ্ম কখনও আমাদের সমাজের বা জীবনধারার চালক বা 

নিয়ামক হইতে পারে নাই | যতদিন সত্য ধর্মের জ্যোতিতে আমাদের 
অন্তর উদ্ভাদিত না হইবে, ততদিন হইবেও না। ধর্ম মানে মানুষ 

বুবিয়াছে সাম্প্রদায়িক মতবাদ, সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক 
বিধিবিধান, এক কথায় তাহার আপন ধর্মগুরু ও ধর্দমযাজকের আদেশ। 

এ-বস্তকে মানুষ তাহার লৌকিক জীবনে অভ্রান্ত দ্রিব্যবিধান বলিয়। 

মানিয়া লইবে কেন! ফলে সে তাহার পারত্রিক হিতাহিতকে মাত্র 

যাজক-পুরোহিতদের হস্তে তুলিয়া! দিয়! এহিক সমস্ত বিষয়ে বিছন্মগুলীর 
অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে । ফলে, একদিকে পুরোহিত, অপরদিকে 

দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, তাহাকে লইয়! টানাটানি করিতেছে। দার্শনিক ও 
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বৈজ্ঞানিক সত্যান্গুশীলনে ব্যাপৃত। যাজক ও পুরোহিত সত্যকে ভয় করে, 
কেন না, তাহাদের প্রতিষ্ঠা অসত্যের উপর। অতএব গালিলিও, ব্রনোর 

মত নির্ভীক সত্যসন্ধানীকে না মারিলে তাহার চলিবে কেন! এক 
সময়ে বিজ্ঞানদর্শনের অনেক গ্রস্থইত পোপের নিষিদ্বপুস্তকের তালিকাভুক্ত 

ছিল! আসল কথা, ধন্ম সত্যকে ভয় করে না বটে, কিস্তু তাহার 

অনুচরবর্গ থেষ্ট ভয় করে। ঞব সত্যের প্রচার মানেই যে ভগবানের মহিমা 
প্রচার, একথা যাজকবর্গ বোঝেন না, বা বুঝিতে চাহেন না। তাই 

আমরা ব্যবহারিক জগতে দেখি যে তথাকথিত ধাম্মিক লোক এত 

সন্কীর্ণচেতা হইয়া থাকে । সেকালের পিউরিটানেরা নাচগান, আমোদ- 

আহলাদ সব নিষেধ করিয়াছিল, কেন না! তাহাদের বিশ্বাস ছিল্ ষে 

ধশ্ম মানে সকল রকমের ভোগ বজ্জিত রিক্ত নগ্ন জীবন। এরূপ বিশ্বাস 
অর্ধ-অন্ধ মানবমনের সংস্কীর্ততা বই আর কি হইতে পারে! সত্যদর্শা 

যোগী জানেন যে প্রেম ও স্ুধমাকে বাদ দিয়! ভগবানের কল্পনা হইতে 

পারে না । যথার্থ ধর্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম, আত্মাতে যাহার বাস। শ্রীঅরবিন্দ 
ধর্ম ও ধান্মিকতা, এই ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করিয়! বলিতেছেন যে ধাম্মিকতা 

কতকটা বাহা ব্যাপার, তাহার সম্পর্ক বিধিবিধান, আচার-অনুষ্ঠান, 

এবং ক্রিয্লা-কর্মের সহিত। এই ধার্মিকতা আপন প্রভাব বৃদ্ধি করে 
ভগবানকে আশ্রয় করিয়। নয়, রাজা বা পোপ ব! যাজক-মগুলীকে 

আশ্রয় করিয়া'। কখন যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির হস্তে মারক-যন্ত্র হইয়া 
প্রজ। পীড়ন করে, যেমন জেন্কুইট সন্ন্যাসী সম্প্রদায় করিয়াছিল ইউরোপের 
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নানা দেশে । কখন আবার রাজার সহিতই যুদ্ধে প্রবৃত হয়, যেমন বেকেট 

হইয়াছিল ইংলগ্ডের দ্বিতীয় হেনরীর সহিত। কখন হয়ত সে একটা 

জরাজীর্ণ সমাজ ও তাহার অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হইয়া 

উন্নতির পথ রোধ করে, যাহা আমরা ভারতে বহুবার দেখিয়াছি । একথা 

স্পইই বোঝ যায় যে বুদ্ধির বা রাষ্ট্রীয় আদর্শের বা নীতিজ্ঞানের বা 

শৌন্দরধ্যবোধের যে বিদ্রোহ পৃথিবীতে যুগে যুগে ঘটিতেছে তাহা ঈশ্বরের 

বিরুদ্ধে নয়, ভাগবত ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, বাহ্ ধাশ্মিকতার বিরুদ্ধে । ধর্মকে 

যদি সংসারের মুখ্য বস্ত করিতে হয় ত সে-ধর্ম হওয়া চাই ঈশ্বর-সন্ধান । 
কিন্তু একট! কথা মনে রাখিতে হইবে যে ক্রিয়া-কম্ম আচার-অনুষ্ঠান, 

ইহারা ও সর্ধরথা বর্জনীয় নয়; বরং ইহাদের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে । 
আমাদের সতার মধ্যে বর্জনীয় কিছুই নাই। স্ুলতম তত্বকেও ধীরে 

ধীরে দিব্যজ্যোতির আলোকে রূপান্তরিত করিতে হইবে । ক্রিয়াকন্মেরও 

সেই কথা; সমাজের অধস্তন স্তরে ইহাদের একট] প্রয়োজনীয়তা আছে, 

তবে তাহা ধর্মের সহায় হিসাবে মাত্র, মূল বস্ত বলিয়। নয়। মানুষের স্বন্ধে 

ইহাদদিগকে অমোঘ বিধান বলিয়! চাপাইলে চাটার কাধ্য অযথ। 

বিলম্বিত হয়। 

ধর্মের মুখ্য বস্ত তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক স্বরূপ। কিন্ত 

এখানেও একটু গোলযোগ আছে। এই আধ্যাত্মিকতা কি পার্থিব 
জীবন হইতে বিচ্যুত, তাহার সহিত অসমগ্ুস? আত্মোপলব্ধির জন্য 

কি দেহ-প্রাণ-মনের নিগ্রহ নিপীড়ন ও বিনাশ-সাধন করিতে হইবে? 
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তাহা ত হইতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে আমাদের সত্তার 

প্রত্যেক তত্ব তাহার আপন বিধান, আপন ধন্মখ অনুযায়ী পুর্ণ 

খুজিতেছে। গীতার কথা, প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং কবিষ্যতি ? 

বাস্তবিক ধর্মের অর্থ ষদি এই হয় যে পাখিব জীবনকে বজ্জন করিতে 

হইবে, তাহা হইলে মানুষ তাহার সমাজ-গঠন বা! সমাজ-চালনার কাজে 
ধর্ম হইতে কোন প্রেরণাই পাইতে পারে না। স্বর্গরাজ্য ও মক্তরাজ্য 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার ষদি সে আপন সার্থকতা 

খোজে শুধু ছুঃখ-বেদনার মাঝে, তাহা হইলে ত চূড়ান্ত হইল! ইহলোকে, 

ইহজীবনে, আর কোন রসই রহিল না। তখন মানুষ বুঝিবে যে যত 

শীঘ্র এই মায়াময় জগৎকে ত্যাগ করিতে পারিব, তত শীঘ্রই আমার 
ব্রদ্ষপদে প্রবেশ ঘটিবে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে এই প্রকার 

নৈরাশ্ঠবাদ হইল আনন্দময় ভগবানকে প্রত্যাখ্যান, তাহার পরম জ্ঞান এবং 

পরম শক্তিতে অবিশ্বাস, মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধানের অস্বীকৃতি । আধুনিক 
ভারতীয় হিন্দু এ মনোভাব উত্তমরূপেই চেনে, এই তাহার অশেষ 
দুর্গতির মূল। 

অপর পক্ষে, ষোড়শ শতকের জাগরণের পর হইতে ইউরোপীয় 

মানবের মন চলিয়া! গিয়াছে একেবারে বিপরীত দিকে । সে জগৎকে, 

এঁহিক জীবনকে, প্রচণ্ড রাজপিক উদ্যম সহ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু 

পারত্রিক জীবনকে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছে । ছুই মনোভাবই 

সমান ভুল । সর্বময়কে এইরূপে ছিথপগ্ডতিত করা যায় না। তিনি 
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বিশ্বগত, তিনি বিশ্বাতীত। সবই তাহাতে, তিনিই সবেতে, সবই 
তিনি। তীহার অর্ধেক গ্রহণ করিয়া অর্ধেক ত্যাগ করিলে তাহার 

অবমাঁনন। কর! হয়। জড়বাদী তাহার জড়বাদকে অনুদরণ করিয়া বাহ্য 

জীবনে সার্থকতা পাইতে পারেন, সন্্যাসী তাহার সন্ধ্যাসের অনুধাবন 
করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দুইজনের কেহই মানব- 

জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তিতে যথার্থ সহায় ও চালক হইতে পারেন না। 

এই ছুই পথের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন ভারতের প্রাচীন খষি, 

যিনি এই মর-জীবনেই মনোবুদ্ধির অতীত আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধান 

পাইয়াছিলেন। কেনোপনিষদেরও এই কথা, ইহলোকে যদি 
জানিলে তবেই সত্য, ইহলোকে যদি না৷ জানিলে ত মহতী বিনটি। 

যে মানুষ অধস্তনের সীমাগপ্তীকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে, আব 

উপরের দৃষ্টি লইয়। সব-কিছুকে দেখিতে শিখিয়াছে, সেই আমাদের 

যথার্থ চালক | 

তাহ! হইলে এক আত্মোপলন্ধির মধ্যেই আছে সেই জ্যোতি, যাহা 

মানুষকে পথ দেখাইয়। চলিতে পারে । ধন্ম যদি সেই আত্মনের সন্ধান 

ও উপলব্ধি না হয় ত সে মানুষের আর পাঁচট বিদ্যার মধ্যে একটা 

বিদ্যা মাত্র হইয়া! রহিল, জীবনের পরম সাথী হইতে পারিল না। 
অধস্তন ধশ্দ মানুষের স্বা'তন্তরকে ব্যাহত করে, কিন্তু ষথার্থ ধন্মের সার্থকতাই 

আত্মার স্বাতক্ত্রযে। এই স্বাতন্ত্র সে দেয় আমাদের সত্তার সকল মূল 
তত্বকে, কেন না সকল তত্বের দিব্যরূপান্তরই মানবের যথার্থ সাধন] । 
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প্রাচীন ভারতের ধর্ম স্বাধীনতার এই রহম্ত পূর্ণভাবে বুঝিয্লাছিল তাই 

সেই পূর্ণ স্বাধীনতী' দিয়াছিল সকল বিদ্যা, সকল দর্শকে । যে আত্মাকে 
পধ্যস্ত অস্বীকার করিত, তাহারও পূর্ণ স্বাতন্ত্র ছিল আপন মত ব্যক্ত 

করিবার। এই অর্থে যদি আমরা! আবার ধর্মকে দেখিতে শিখি ত 

ধশ্শই আগের মত মানুষের বিশ্বস্ত চালক ও নিয়ন্তা হইবে, মানব-জীবনের 

সকল কর্শে-_তাহার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সকল বিষয়ে। 

মানবের সকল কর্ধ দীপ্ত হইয়া উঠিবে সত্য ধর্মের দিব্য জ্যোতিতে । 

অষ্টাদশ পরিচ্ছদ 

রাষ্ট্রীয় জীবনের অভিব্যক্তি 

তাহ! হইলে ব্যস্টির ও সমষ্টির পূর্ণতা লাভের একমাত্র আশা 

আত্মনের আশ্রয় গ্রহণ-_যে সঙ্কীর্ণ আত্মন আপন তুট্টির জন্য সংসার 
হইতে যুখ ফিরাইয়া লয় সে-আত্মন নয়, বরং সেই বৃহত্তর আত্মন যে 
সংসারকে স্বীকার করিয়া লয় এবং তাহাকে দীপ্ত সার্থক করে৷ যে- 
আধ্যাত্মিকতা মানুষের গতিবৃততি, ক্রিয়াকন্ম, কল্পনা-ধারণা, ভাব- 

আবেগ আদি তাহার সব-কিছুকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে, সে- 

আধ্যাত্মিকতা! যুক্তিবুদ্ধিরও অগ্রাহা হইতে পারে না। মানবজীবনে 

আত্মার আধিপত্যকে এই অস্তমূ্থী যুগ আর উড়াইয়! দিতে পারিতেছে 
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না। সামাজিক জীবনের পূর্ণ-পরিণতির জন্য দিব্যজ্যোতির একাস্ত 

প্রয়োজন। সেই জ্যোতির আবাহনের দ্বার| ধরাতলে ব্বর্গরাজ্য 

স্থাপন-_-ভগবানের রাজত্ব, মানবের অন্তরস্থ দিব্য পুরুষের দ্বারা শাসিত 

_-জগতে ক্রমবিকাশের লক্ষ্য । তবে এই নবীন রাজা স্থাপনের 

জন্য মানবের যে পরম রূপান্তর আবশ্তক তাহা ত সহজলভ্য 

নয়, অকম্মাৎ জাছুবলে তাহা আসিবে না! তথাপি সে রূপাস্তর 

অলৌকিক বটে, কেন না তাহা আমাদের আজিকার অবস্থায় 
অভাবনীম্স। তবে পরমেশ্বর নিত্যই অঘটনের সংঘটন করিতেছেন। 

বিবর্তন মানে পূর্ববে যাহা কোরক রূপে ছিল তাহারই বিকাশ । কখন 
কখন কিন্তু এমন হয় যে বিকাশের ঠিক পূর্ববে যেন একটা বিপরীত 
গতি দেখা যায়। হয়ত মন অন্থমু্থী হইয়াছে, রূপান্তর সাধনের 
অনুকূল, অথচ দেখা যায় যেন জীবনধার] উল্টা পথে চলিয়াছে। ইহার 
কারণ শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, বনিয়াদ পাকাপোক্ত নয়, মাল-মসল! 
যত চাই তত নাই, আরস্তে অন্তদূর্্টি অগভীর ও সংকীর্ণ। এ বিপত্তির 
আশঙ্কা অনেকটা কিয়া যায় যদি প্রারস্তে একটা স্বাধীনভাব, 
জ্ঞানান্ুশীলন ও কর্শের নানামুখী গতি ব্যাপকভাবে থাকে । সে- 
অবস্থায় আশু পূর্ণ-পরিণতি লাভ না হইলেও মানুষ প্রগতির পথে 
অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারে। 

আগেই বল] হইয়াছে ধে মানবসমাজের অভিব্যক্তির তিন স্তর। 
প্রথম, সহজাত বোধ ও সহজ প্রেরণার যুগ, যখন মানুষের যুক্তিবুদ্ধি 
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বিকশিত হয় নাই। তার পর, বুদ্ধির যুগ, যখন মানুষের জাগ্রত 

বুদ্ধিবৃত্তি তাহার সন্কল্প ও কন্মের ভার লইয়াছে, তাহার সবকিছুকে 

চালাইতে আরম্ভ কবিয়াছে। সর্বশেষে আধ্যাত্মিক বা বুদ্ধির অতীত যুগ, 

যখন মানুষের সকল ভাবনা সকল কাধ্য চালিত হইবে আত্মনের 

নির্দেশে- লক্ষ্য ভগবান, অন্থ্মন্তা ভগবান, রথের সারথি ভগবান । 

তবে ইহাও ঠিক যে আত্মনের নির্দেশ-পালন মানে অন্ধভাবে ধর্মযাজকের 
বা ধর্মগ্রন্থের বা শাস্ববিহিত ক্রিয়াকশ্মের অন্থনরণ নয়। 

এই যে মানবমনের বিকাশে তিন স্তর, ইহা তাহার অন্তরের 

ব্যাপার, ইহা নির্ভর করে না তাহার আবেষ্টন বা বাহিবের কাধ্যক্রমের 

উপর। তিনটী একই সময্নে পৃথিবীর নানাভাগে থাকিতে পারে; 

আবার একই মানুষের ভিতরে-_সে সভ্যই হোক বা বর্ধরই হোক-_- 

তিন্টাই একসাথে থাকিতে পারে। মানুষ ত পশু নয়, তাই সে 

বর্বর অবস্থাতেও পুরোপুরি সহজাত প্ররণার বশীভূত হইতে পারে 

না। আবার সে দেবতাও নয়, তাই তাহার দিব্য রূপান্তর ঘটিলেও 

তাহার মধ্যে বুদ্ধিজীবী মানব ও অবধস্তন-প্রেরণা চালিত পশুবৎ মানব 

ছুই থাকিতে পারে। তেমনই মানুষ যখন পূর্ণ মনোময় জীব, যুক্তি- 
বুদ্ধি চালিত প্রাণী, তখনও তাহার মধ্যে দিব্য ও পাশব উভয় 
ভাবেরই খেল। দেখিতে পাওয়া যায়। এমনই জটিল প্রাণী মান্ষ ! 
তেমনই জটিল আবার মানুষের সমাজ। ব্যস্টি বা সমষ্টি, দুইয়ের 
মধ্যেই মানুষ যে শুধু এক স্তরের খেলাই খেলিবে তাহা ঈশ্বরের 
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অভিপ্রেতও নয়, সম্ভবপরও নয়। সব চেয়ে অধম অবস্থাতেও তাহার 

মনে যুক্তিতর্ক ও আধ্যাত্মিকতা ছুই কিছু কিছু আছে। অসভ্য বর্ধবের 

মনেও ইহলোক, পরলোক, জীবন ও ধশ্ম বিষয়ে কিছু ধারণা থাকে । 

এ ধারণা হয়ত আজ আমাদের কাছে মনে হইবে অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট 

কিন্তু অস্বীকার করা যায় ন। যে বর্বরও চিন্তা করে, ভাল-মন্দে ভেদ 

করে, একটা সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত দাড় করায়। তাহার মনের গ্রহণ- 

শক্তি অল্প, তাই সে অনেকটা! নির্ভর করে ঝুল প্রতীকের উপর, বাহ্ 
রূপের উপর । তবে মোট কথা এই যে তাহার বুদ্ধি ও আত্মা ছুই তাহার 
দেহপ্রাণের স্বল প্রেরণার বশবর্তী । যাহাদিগকে আমরা বর্ধর জাতি 

বলি তাহারাই জগতের আদ্িমতম মানব নয়। অধস্তন সহজাত 

প্রেরণা-চালিত মানবও একটা সভ্যতার ধারা প্রবন্তিত করিতে 

পারে। তাহার ভাবনা, কল্পনা, জীবন-ধারা, স্থায়ী সমাজ-বন্ধন, 

ধর্মশাসন, সবই থাকিতে পারে; তবে প্রতীক পুজা ও বাহ্য 

ক্রিয়াকশ্মই হয় তাহার ধন্মের প্রধান অঙ্গ । শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা ব৷ 

শুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধি থাকে শুধু মুষ্টিমেয় লোকের অন্তরে । তবে প্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে এই লোকেদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে । তাই প্রগতিশীল জাতি 
সময়ে পৌছিতে পারে একটা যথার্থ যুক্তিবুদ্ি-প্রধান যুগে, অথবা 
পৌছিতে পারে একটা ধর্ম প্রধান আধ্যাত্মিক যুগে । প্রথমটার উদাহরণ 
প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতী, দ্বিতীয়টার প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি । গ্রীসে 
প্রাধান্য ছিল চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিকের, ভারতে প্রাধান্ত ছিল 
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সাধুসন্ত সাধক ভক্তের। গ্রীসে যেমন দার্শনিকের চিন্তা ধীরে ধীরে 
সামাজিক ও বাস্ট্রীয় ব্যাপারে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 

ভারতে তেমনই ভক্তপাধকের সাধনা সমাজকে বিচিত্র রঙ্গে বঙ্গীন 

করিয়াছিল। কিন্তু এ সমস্তই ছিল নিবুর্ধি জন-সাধারণের মনের 
উপর প্রথম আলোক সম্পাত। মানুষ উদ্ধতন প্রভাবকে ধীরে ধীরে 

মানিয়া লইতেছিল, কিন্তু তখনও তাহার গুঢমন্ম গ্রহণ করিতে 

পারে নাই। 

তারপর বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই উর্ধতন 

প্রভাব ব্যাপক হইয়া উঠিতে লাগিল। ভারতীয় সাধকমগ্ডলী যে বীজ 

বপন করিয়াছিলেন তাহা ফল-ফুল শোভিত বৃক্ষে পরিণত হইল 

উপনিষদের যুগে । আর প্রাচীন গ্রীমে জনাকয়েক ভাবুক একান্তে . 

বসিয়া যে ভাবনা ভাবিয়াছিলেন তাহাই সফিষ্ট-যুগে অগণন ছোটবড় 

লেখক, কবি, মনীষী, সাধক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের বন্যা ছুটাইল। 

অস্ফুটবুদ্ধি মানবেরও একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ আছে যাহা যুক্তি- 

নিয়ত নয়। সেই বিকাশ সময় সময় তাহার উর্দগতির পথে যুক্তি- 

বুদ্ধিকে টপকাইয়া৷ উপবে উঠে। ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ উল্লজ্ঘন সহজ, 
কিন্তু সমগ্র জাতির পক্ষে নয়। মনোবুদ্ধি পূর্ণপরিণত হইলে তবেই 
না জাতির আধ্যাত্মিকত] প্রশন্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে! 

কিছুকালের জন্য এই প্রকার আকস্মিক পরিণতি চলিতে পারে। 

কিস্ত বেশী দিন তাহা টিকে না, কারণ সারা জাতি তখনও প্রস্তত 
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নয়। তাই মানুষ আবার পিছু হটিয়া যায়। প্রথম উদ্যমের বেগ 

কমিয়া গেলে নূতন দার্শনিক চিন্তাবলী যেন কেমন দানা বীধিয়া 
যায়, আধ্যাত্মিকতা চাপা পড়ে বাহ্ ক্রিয়াকম্ম রাশির তলে। উচ্চ 

স্বাধীন চিন্তার ধার] আবদ্ধ হইয়| যায় শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বা সমাজের 
উচ্চতম স্তরে। জনসাধারণ ক্রমশঃ গতান্গতিক ও আচারের খর্পরে 

পতিত হয়। তবে বুদ্ধির উদ্মেষ যখন একবার ঘটিয়াছে তখন তাহারা 

আর পূর্বেকার অন্ধ-প্রেরণার যুগে ফিরিতে পারে না। তথাপি 

সমাজকে এইরূপ অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হয় কিছুকাল, যত দিন ন! 

সবার মধ্যে সাধারণ ভাবে যুক্তিবুদ্ধি জাগিয়াছে, সবাই চিন্তা করিতে 

শিখিয়াছে। 

কিন্তু এই জাগরণের পথে বিপত্তিও অনেক। মানুষ ধীরে ধীরে 
তাহার প্রবৃদ্ধ বুদ্ধিকে সহায় করিয়া বহুমুখী কর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে! 

তবে এই বুদ্ধি পৃথিবীর সকল সমান্জে সকল জাতিতে সমান ভাবে 

ফুটিয়া উঠে না । যাহাদের মধ্যে উঠে তাহারাই হয় সভ্য জাতি; 

যেমন ইউরোপখণ্ডে গ্রীমে রোম, আফ্রিকাতে মিসর, আশিয়াতে অন্থর 

চীন, পারন্ ও ভারত । কিন্তু এই সভ্য সমাজগ্ুলি বরাবর পরিবেষ্টিত 

ছিল অক্ফুট-বুদ্ধি কিন্তু শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত বর্ধর জাতিচয়ের ছারা । 

রাষ্্রশক্তির অবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইপ্রবল বর্ধর জাতিরা 

প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করিল। এইরূপ ধ্বংসক্রিয়া 
অবশ্থাস্তাবী ছিল যতদিন না! প্রাক্কত-বিজ্ঞান চ্চা সভ্য জাতিসমূহকে তোপ 
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বন্দুক বিমানাদি দিয়! সঙ্লিত করিয়া দিল। প্রাচীন এক একটা সভ্যত। 
যেই বিনষ্ট হইল বর্বর হস্তে, অমনই প্রকৃতিদেবী আরম্ভ করিলেন 

তাহার ক্রমবিকাশের কাজ সেই বিজয়ী বর্ধরদ্দের মধ্যেই । আবার 

নৃতনতর সভাতা, নৃতনতর সংস্কৃতি, সব গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইল । 

ইতিহাসে ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে। ফ্রাঙ্ক জাতি নবীন সংস্কৃতি 
গ্রহণ করিয়! স্থষ্টি করিল শার্লমেন-এর মহান সাম্রাজ্য । শকজাতি 

গড়িয়া তুলিল তক্ষশিলার বৌদ্ধ সাম্রাজ্য, তৈম্রলঙ্গের বংশধরেরা 
গড়িল দিলীর বাদশাহী। কিছু লোকসান মানুষকে স্বীকার করিতে 

হইল বটে, কিন্তু মোটের উপর লাভ যথেষ্ট হইল । 

এছাড়া অন্তরকমের বিপদ-আপদও আসিয়াছিল। প্রাচীন সভ্য দেশ- 

সমূহের ভিতরে নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। তত্রত্য সঙ্গীর্ণচেতা 

পুরোহিত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী জ্ঞানকে জনসাধরণের অধিগম্য করিতে গিয়া 
তাহাকে নানা স্থুল বাহ্ রূপ দিতে লাগিলেন । তাহার ফলে গতানুগতিক, 

আচার ও ক্রিয়াকর্মের প্রভাব বাড়িতে থাকিল। যাহা যথার্থ বস্তু, 

যুক্তিবুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা, তাহা পশ্চাতে লুকাইল। জাতীয় সংস্কৃতি যেন 

প্রাণহীন হইয়া পড়িল। যথাকালে নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিক্ীবীশ্রেণীর অবধি . 
অধঃপতনের স্থত্রপাত হইল, তাহারাও স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা হারাইতে 

বসিলেন। সেই দুর্দিনে পূর্বতন সংস্কৃতি কোন রকমে এঁতিহ, অমোঘ 

বিধিবিধান, কঠিন সমাজবন্ধন ইত্যাদির সাহায্যে আপনাকে বীচাইয়া' 

রাখিল। মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ আসিতে থাকিলেন বটে» 
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নৃতন জ্ঞান, নৃতন ধশ্ম ও নৃতন বিগ্যার প্রবর্তন করিয়া সমাজের উত্তরণের 
পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য । তবে সে অল্পকালের নিমিত্ত মাত্র। এক 

এক নব সম্প্রদায়ের অধঃপতন হয়, আর একটার উথান হয়। এই 
ভাবে প্রকৃতি দেবী মানবসমাজে তার ক্রমবিকাশের ধারা অক্ষুণ্ন 

রাখিলেন। পরিশেষে একদিন বুদ্ধির দীপ্তি সমাজের নিয়তম স্তর 
অবধি নামিয়া আসিয়া! জীবনের সহিত সুক্ষ ধীশক্তির সংযোগ স্থাপিত 
করিয়া জগতে পূর্ণ যুক্তিবুদ্ধির যুগ আনিয়! দ্রিবে। 

যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা চালিত মানব-সমবায়ের প্রগতির তিনটা বিভিন্ন 
স্তর লক্ষিত হয়। প্রথম-_ব্যক্তিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যাহার মূলনীতি 
স্বাতন্থয ; দ্বিতীয়__সমষ্টিবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে সমষ্টিই সর্বে- 

সর্ববা, বাষ্টিসত্তা লুগ্তপ্রায়, মূলনীতি সাম্য ; তৃতীয়__নৈরাজ্যবাদ, রাষ্ট্র 

নাই, শাসন নাই, মূলনীতি মৈত্রী । এই তৃতীয় স্তরে উঠিবার সময়েই 
বোঝ! যাইবে যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি তাহার ভেদ-অহমিকার সমন্থা 

মিটাইতে পারিবে, না কোন সুস্মতর উচ্চতর সমর্থতর বৃত্তির হাতে 

চালনার ভার তুলিয়। দিতে হুইবে। 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে অন্ধ আচারবাদের যুগের পরে আঙে 

ব্যক্তিবাদ, এবং এই ব্যক্তিবাদই প্রবেশ দ্বার খুলিয়া! দেয় যুক্তিবুদ্ধির 

যুগকে। তাহার আগেও যে ভাবুকজন সমাজ-সমন্তার কথা৷ ভাবিতেন 

না, তাহা নয়। ভাবিতেন, তবে দে-ভাবনার ধারা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায়- 
শাস্ানুমোদিত ছিল না। তাহার! সকল দিক হইতে নিরীক্ষণ বিশ্লেষণ 
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করিতেন না, যুক্তির দ্বারা একটা বড় সত্যকে ধরিয়া তাহাকে সকল 

বিষয়ে প্রয়োগ করিতেন না। বাস্তব জীবনধার! যেভাবে চলিতেছে 

তাহা নজর করিয়া দেখিতেন, এবং অন্তদূর্টি ও বোধির দ্বারা 

তাহার তত্ব নির্ণয় করিতেন। তার পরে তিনটা বস্তকে আশ্রয় করিয়। 

মানুষের মনোময় জীবন গড়িয়া তুলিতেন। প্রথম প্রতীক, দ্বিতীয় 

আদর্শ ও তৃতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতীকের দ্বারা জীবনের সত্যকে বূপ 

দিতেন, আদর্শের দ্বার! তাহাকে বিধিবদ্ধ করিতেন এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বার! 

তাহাকে কাধ্যকরী করিয়া লইতেন। যুক্তিবুদ্ধি কিন্ত জানে ও মানে 

শুধু একটা প্রতীক, মানস-কল্পনা। এই কল্পনার আলোতেই সে জীবনকে 
বুঝিতে ও বুঝাইতে চায়। জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীকে সে ইহারই 

সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চায়, আপন আয়ত্তে আনিতে চায়। তাহার 

মানপ-কল্পনাকে পে জীবনে বাপকভাবে প্রয়োগ করিতে চায়। 

সে আবরাম বা্তবকে যাচাইয়া লইতেছে, কল্পনাকেও যাচাইয়। 

লইতেছে, দেখিতেছে ছুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি আছে কি না। সঙ্গতি না 

থাকিলে, বা নূতন কোন ঘটনা নজরে পড়িলে নৃতন নৃতন কল্পনার আবাহন 
করিতেছে । কল্পনার পরিবর্তন করিতে সে দদাই প্রস্তুত। কেন না 

যাহ! ঘটিতেছে ব৷ যাহ] ঘটিতে পারে, যাহ! উপলব্ধ সত্য, বা যাহা কল্পিত 

সত্য, সবই তাহার হিসাবে আনিতে হইবে। কল্পিত সত্য, আদর্শ 

সতা, এও ত তাহাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে! তাই বলা 

হয় ষে বুদ্ধির যুগ ও প্রগতির যুগ একই কথা। 
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যখন পুরানো প্রতীক, আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থহীন গতান্ুগতিকে 
পর্যবসিত হয়, তখন আর পূর্ব মনোময় জীবন চলে না। শুদ্ধ 

এঁতিহ্বোর অনুসরণ কিছুদিন চলিতে পারে, চিরদিন নয়। কেন ন৷ 

জাগ্রত বুদ্ধি সমগ্র কার্ধ্য-কারণ না৷ বুঝিলে তুষ্ট হইবে না। শুধু পুরোনো 
বলিয়া এঁতিহৃকে মানিবে না, আগে একসময়ে কাজে লাগিয়াছিল 
বলিলেও শুনিবে না । সেজানিতে চাহিবে এখনও ইহা জীবন্ত সত্য 

আছে কি না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কিনা। কোন আচার-অহুষ্ঠান, 

বিধি-বিধান, সর্বসম্মত বলিয়াই সে তাহাকে মানিয়৷ লইবে না। বরং 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সবাই সম্মতি দিয়া ঠিক কাজ করিয়াছে কি? 

কোন প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া লইবে না তাহা খানিকট1 কাজে লাগে 
বলিয়া। জিজ্ঞাসা করিবে, নৃতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া লইলে তাহা কি 
আরও পূর্ণভাবে কাজে লাগিবে না? মোট কথা, বুদ্ধির যুগ মানেই 
সব-কিছুর বিচার করা, সব-কিছু যাচাইয়। লওয়া, সমগ্র জীবনব্যাপারে 
যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ করা । 

এখন, এই ষে বুদ্ধির কথা বল] হইতেছে, এ কাহার বুদ্ধি? 

একট] বিশিষ্ট শাসকসম্প্রদায়ের বুদ্ধি হইলেও চলিবে না! কেন না 

সে-বুদ্ধিকে চালক বলিয়া গ্রহণ করিলে ফল হইবে সেই সম্প্রদায়ের 
ক্ষমতা ও অধিকারকে কায়েম করা। জনাকয়েক স্বধী ভাবুকের 
বুদ্ধি হইলেও চলিবে না। কারণ জনসাধারণ যদি অক্ুটবুদ্ধি থাকে 
তাহা হইলে উক্ত স্থ্ধীজনের বুদ্ধিও কাধ্যতঃ বাহা আচার-অহুষ্ঠানে 
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পর্যবসিত হইবে । তাই যেব-বুদ্ধি সমাজ গড়িবে, সমাজ চালাইবে, 
তাহা প্রত্যেকের এবং সবার বুদ্ধি হওয়া চাই। এজন্য ব্যক্তিবাদী 
গনতন্ত্রের প্রয়োজন, যেখানে রাষ্ট্রশাসন ও জীবন-বিধান নির্ণয় বিষয়ে 
সকলের সমান অধিকার থাকিবে । নহিলে শ্রেণী-প্রাধান্ত আসিয়। 

পড়িবে । অবশ্য শাসক-শ্রেণী শাসিতের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া, 

তাহার্দেরই মঙ্গলের জন্ত কাজ করিতে পারে, কিন্তু তাহ হইলেও ত 

ব্যক্তি-ম্বাধীনতা আসিল না! গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান লক্ষণ এই যে 

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া৷ আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত 

করিবে, কিন্তু অপরের সেই অধিকারকে কোনক্রমে ক্ষুপ্ন করিবে না। 

অধিকস্ত এটাও প্রয়োজন যে প্রত্যেকের এতটুকু বুদ্ধি আছে যে তাহাকে 

যাহা বোঝান হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিবে, অপরের মতকে 

শ্রদ্ধা করিবে এবং সকলের সাথে পরামর্শ করিয়া নিজ করণীয় স্থির 

করিবে । দশের কাজ যাহাতে দশের মত অনুসারে চলে, সেইরূপ 

কাধ্যকরী ব্যবস্থা থাকা আবশ্তক। অপরাপর বিষয়ে, অর্থাৎ তাহার 

নিজের কাজে, ব্যক্তি আপন বুদ্ধির নির্দেশ মানিয়৷ চলিবে । 

কাধ্যতঃ কিন্তু দেখা যায় যে এরূপ ব্যবস্থা! প্রবন্তিত হইলেও টিকে না 
বেশী দিন। সাধারণ মানবের বুদ্ধি এখনও অক্ফুট। সে কাজ করে 
প্রধানতঃ সহজাত প্রেরণ] ও সংস্কারের বশে, নয়ত চালিত হয় চালাক- 

চতুব কাজের লোকের দ্বারা । যেটুকু বুদ্ধি সে প্রয়োগ করে, তাহাও 

'অপরের সাথে একমত হওয়ার জন্য নয়, বরং কলহ করিয়া আপন জিদ 
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বজায় রাখিবার জন্য | কাচ কখনও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সে সত্যের 

সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ নিজের সংস্কার-প্রেরণাকে 

অন্রাস্ত্ প্রতিপন্ন করার কাজেই সে ব্যস্ত থাকে। ইহাতে তাহার গণতান্ত্রিক 

আদর্শ নিশ্চয়ই খর্ব হয়। এইরূপে মানুষ যে কেবল তাহার বুদ্ধির অপ- 

ব্যাবহার করে তাহা নয়, ষে-স্বাতন্ত্য সে পাইয়াছে তাহারও অবমানন! 
করে। ইহাতে সমাজে সঙ্গতি বা একপ্রাণতা ত আসেই না, বরং 

পরস্পরের সহিত টন্কর দেওয়াটাই মুখ্য করণীয় হইয়! দীড়ায়। 
মৈত্রীর আদর্শ কোথায় পড়িয়া! থাকে, শুধু দেখা যায় স্বাতন্ত্্যের বিকৃত 
পরিণাম । 

ব্ক্তিবাদী গণতন্ত্র ধীরে ধীরে লইয়া আসে সংখ্যাধিক মন্দবুদ্ধি 
জনলাধারণের উপর একটা! বুদ্ধিমান শক্তিমান শ্রেণীর আধিপত্য । কিন্ত 

এ অবস্থা ত বেশীদিন টিকিতে পারে না! একবার যখন মুক্তির হাওয়া 

বহিতে আরন্ত করিয়াছে তখন নিবুদ্ধিও আর দাশ্ন্থথে সুখী হইতে 
পাবিবে না। কপট গণতন্ত্র শেষ করিবার জন্য কোমর বাধিবেই । ফলে 

শ্রেণীতে শ্রেণীতে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-_কল্পনাতে কল্পনাতে, আদর্শে 

আদর্শে, স্বার্থে স্বার্থে অবিরাম সংঘর্ষ । এই ছন্দ, কলহ, অশান্তির জীবনকে 

প্রাচীন তথাকথিত অর্ধসভ্য অন্ফুট-বুদ্ধি সাম্রাজাসমূহের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

বলা যায় কি! ন্থুদীর্ঘ ছন্দের যখন অবসান হইবে তখন আমর! দেখিব যে 

যাহারা জয়লাভ করিয়াছে তাহার! দেহবলে বুদ্ধিবলে আত্মবলে যোগ্যতম 

মানুষ নয়। তাহারা জিতিয়াছে শুধু ভাগ্যবলে, হয়ত প্রাণশক্তির 
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জোরে। ইহাকে ত যুক্তিবুদ্ধি-সম্মত বাষ্ট্রব্যবস্থা বল! যায় না! মানুষ 
যাহা চাহিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অন্ত জিনিস। 

তাহা হইলে উপায় কি? শিক্ষা পাইলে মানুষের বুদ্ধি খোলে । 

অতএব জনসাধারণকে শিক্ষ! দিতে হইবে । কিন্তু এই শিক্ষার ঠিক অর্থ 
কি, তাহা বোঝ! দরকার । মানুষকে শেখাইতে হইবে বাস্তব, ঘটনাবলী 

নিরীক্ষণ করিতে, তাহার মন্্ বুঝিতে এবং তাহার বিচার করিতে-__ 

তাহাকে শেখাইতে হইবে শাস্তভাবে চিন্তা করিতে, এবং সর্বশেষে তাহার 

বিচার ও তাহার চিন্তাকে দেশের দশের কাজে লাগাইতে । আর, 

ততোধিক প্রয়োজন তাহার চরিত্র গঠন করিতে, যাহাতে সে জড়তাবশে 

তাহার ন্তাধ্য অধিকারও ছাড়িবে না, এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাহার কর্তব্যও 

অবহেলা! করিবে না । এইরূপে সাধারণ প্রজাজন প্রস্তত হইলে গণতন্ত্র 

চলিতে পারে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এশিক্ষা কোথাও দেওয়া হয় না। 

ফলে মানুষ বলিতে আরম্ভ কবিয়াছে, শিক্ষ! ব্যর্থ, গণতন্ত্র আকাশকুম্থম, 

সেকালই ছিল ভাল। তথাপি স্বীকার করিতে হয় যে শিক্ষা ও স্বাধীনতা 

মানবের অনেক কিছু করিয়াছে । ইতিহাসে আমরা মানুষকে খজু, 

কম্মঠ ও জীবন্ত এই প্রথম দেখিতেছি। এতটা যখন হইয়াছে, তখন 

নিরাশার কারণ নাই । যুক্তিবুদ্ধি পূর্ববাপেক্ষা ব্যাপক হইয়াছে । সাধারণ 

মান্থুষও চিন্তা করিতে, বুদ্ধিকে জীবনে প্রয়োগ করিতে শিখিতেছে। 
পাঁচটা মতবাদের একটাকে সে বাছিয়া লইতে পারিতেছে, অস্ততঃ 

চাহিতেছে। শিক্ষা বা স্থবিধার সাম্য আসে নাই বটে, তবু আগের 
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চেয়ে অনেকটা সমতা আসিয়াছে । তবে এইখানে আর একটা কথা 

ওঠে । শিক্ষা ও স্থযোগের সমতা আসিলেও তাহার পরিণাম কি হইবে? 

অর্ধক্ফুটবুদ্ধি মানুষ চায় ক্ষমতা ও ভোগ । আগে এগুলি ছিল জন্মগত। 

তাহা আর নাই, কিন্তু তাহার স্থানে অপর কোন ব্যবস্থাও আসে নাই। 

তাই মনে হয় যে ভবিষ্যতে অর্থের জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়া যাইবে, এবং 
ফলে সঙ্গতির বদলে আসিবে অবাধ প্রতিদ্বন্বিতা, টক্কর দেওয়া, বিশাল 

কলকারখানার দ্রুত বিস্তার, কারখানার মালিকের অগপ্রতিহত প্রভাব । 

গণতন্ত্রের ছন্সবেশে ধনিকতন্ত্রের আবিতাব। 

কাজেই বিশ শতকে মানুষের মন বুদ্ধি ফিরিয়াছে সমাজতন্ত্রের পানে । 

এই ব্যবস্থার ভালমন্দ্ আমরা পরের পরিচ্ছেদদে বিচার করিতেছি । 

ব্যক্তিবাদ যে সাম্য আনিতে পারে নাই, সমষ্টিবাদ তাহা আনিয়াছে, 

তবে রাষ্ট্ররূপী জগদ্দল পাথর সকলকে পিশিয়! সমান করিয়া দিতেছে । 

উনিশ, বিশ ও একুশ পরিচ্ছেদ 

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদ 

আধুনিক যুগ প্রগতির যুগ। মানুষ অবিরাম খু'জিতেছে একট! 
যুক্তিবুদ্ধিসম্মত সমবেত জীবনের পাকাপোক্ত বনিয়াদ। মানব-সমাজ 
অগ্রপর হইতে পারে ছুই রকমে । হয় নব নব কল্পন1 অনুযায়ী ও নব নব 
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অভাব মিটাইবার জন্য সমাজযন্ত্রটাকে, এখানে একটু, ওখানে একটু, 

অদল-ব্দল করিয়া লইতে পারে, নয়ত তাহার মূলভিত্তি ও মূলনীতিকে 

একেবারে উলট-পালট করিয়া দিতে পারে।: বর্তমান যুগে আমরা 
দেখিতে পাই, একটার পর একটা, এই দ্বিতীয় প্রকারের আমূল পরিবর্তন । 

সাধারণতঃ পরিবর্তন ঘটে এই ভাবে । হত কোন ভাবুক একটা 

অভিনব সমাজনীতি উপস্থাপিত করিলেন, জনসমাজ মহ শ্রদ্ধাভরে ও 

উৎসাহে সেটা মানিয়! লইল এবং প্রাচীন নীতিকে বাতিল করিয়। দিয়! 

তাহার স্থানে নৃতনকে প্রতিষ্ঠিত করিল। তার পর, প্রথমট! আগ্রহবশে, 

পরে, অভ্যাসবশে, তাহার জীবনধারা নানারূপে দ্রুত অদল-বদল করিতে 

প্রবৃত্ত হইল । কিন্তু সে অদল-বদল তখনও আবেষ্টন অনুযায়ী টুকটাক 
পরিবর্তন মাত্র, মূলনীতির উৎপাটন নয়। কিছুকাল পর্যস্ত মূলতত্বের 
প্রতি শ্রদ্ধা কায়েম থাকে । কিন্তু ক্রমশঃ এমন একটা সময় আসে, যখন 
মান্থষের জাগ্রত বুদ্ধি আর ডালপাল৷ ছা'টিয়! তুষ্ট থাকিতে পারে না, 

দেখিতে পায় যে সে একগ্রস্থ অন্ধ আচার-অন্ুষ্ঠানকে সরাইয়া আর এক 

প্রস্থকে আসনে বসাইতেছে মাত্র, সত্য বহুদূরে । তখন তাহার মন 
ফিরিয়া যায় অতীতের সেই সমস্ত মনীষীদের উপদেশের দিকে, যাহারা 

বহুকাল পূর্বেই অন্যরূপ মত পোষণ করিতেন। ইউরোপে মধ্যযুগের 
অবসানকালে যে ”১৪৫]: 10 4১71860110৮ ধুয়া উঠিয়াছিল, বা৷ ভারতে 
উনিশ শতকে যে “108%0]; $০ 01) ড০৭%৪৮ বব শোনা গরিয়াছিল, তাহ! 

এই মনোভাবেরই নিদর্শন। সুদুর অতীতের ধীরজনের প্রেরণাতে উদ্দ্ 
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মানব তখন তাহার সমবেত জীবনের আমূল পরিবর্তনে প্রবৃত্ত হয়। 
এইভাবে মানব সমাজের ক্রমোন্নতি চলে, যতদিন না তাহার বুদ্ধি তুষ্ট হয়। 

কিন্তু জাগ্রত যুক্তিবুদ্ধি কি কখন সন্তষ্ট হইতে পারে, যদি না সে এতিহা 
কি অন্ধ আচারবাদের কুহকে তুলিয়া থাকে, অথবা যদি না সে বুদ্ধিবৃত্তিক 

অতিক্রম করিয়া অতিমঞ্কনসের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ নবীন আধ্যাত্মিক 

যুগের আবাহন করিতে প্রস্তৃত হয় ! 

স্মাজবাদ জগতে আসিয়াছে ধনিক ও মধ্যবিত্তের একাধিপত্যের 

বিরুদ্ধে শ্রমিকের বিদ্রোহ রূপে । তাই সে মৃত্তি ধরিয়াছে শ্রেণীসংঘর্ষের, 
এবং সেই সংঘর্ষ প্রথমে বাধিয়াছে কল-কারখানা ব্যবপা-বাণিজ্যাদি 

কারবারে। কিন্তু আসলে এই সংঘাতের পশ্চাতে থে তত্ব রহিয়াছে তাহা 

আরও গভীর। বস্তুতঃ মানুষ হায়রান হইয়াছে জন-সমান্জের মধ্যে 
অবিরাম আড়াআড়ি ঝুটোপুটিতে। সে অন্তরে চায় একটা যুক্তিসঙ্গত 

কায়েম ব্যবস্থা যাহার ফলে শাস্তি ও শৃঙ্খল! পৃথিবীতে চিরদিন বজায় 

থাকিবে । একথা বোঝা মহজ যে ঘতদিন মানুষে মানুষে, জন্মগত বা কৃত্রিম, 

একট] ভেদ ও অসমতা থাকিবে, ততদিন এরূপ কোন কায়েম বন্দোবস্ত 

হইতে পারিবে না । সমাজে তথা রাষ্ট্রে উচ্চনীচ ভেদ দূর করিতেই হইবে, 

সকলকে সমান সুবিধা দিতেই হইবে আত্মোন্পতির ; কিন্ত যতদিন 

সকলের পদ সমান নয়, উত্তরাধিকার সথত্রে একজন বড়লোক ও একজন 

গরীব, ততদিন সাম্য আসিবে কোথা হইতে ! সমাজবাদী তাই প্রথমেই 
বলেন যে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু থাকিবে না, সকল 
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সম্পত্তিই হইবে সার্ধজনিক। তবে এরূপ ব্যবস্থা হইলে ব্যক্তি ত 
আর ব্যক্তি রহিল না। সে হইল শ্ধু সমাজের অঙ্গ, সমাজ- 
শরীরের দেহাণু মাত্র। তাহার দেহ মন বুদ্ধি শ্রম কর 
কৌশল, এমন কি তাহার পারিবারিক জীবন, কিছুই আর তাহার নিজের 
রহিল না, সবই হইল সমাজের । সমাজই হইল একমাত্র ধর্তা কর্তা 
বিধাতা । সর্ববিষয়ে যাহ! কিছু স্থির করিবার তাহা করিবে সমষ্টিগত 

মন, ব্াক্তিগত মন নয়। সমাজতন্বে ইহাকেই বলে সমবেত বুদ্ধি ও 
সমবেত সংকল্প । এরপে সাম্য নিশ্চয়ই আসে, তবে তাহার মূল্য স্বরূপ 
ধরিয়! দিতে হয় ব্যক্তিম্বাতন্ত্য। একটা প্রশ্ন উঠে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি 
কি সখী হইতে পারে ? জার্মানী ত বলে যে ব্যক্তিগত জান্মান ইতিপূর্বে 

এত স্থুধী কোনদিন ছিল না। তাহা যদি সত্যও হয় তবু সে-তুটি, সে-স্থথ 
কি বুদ্ধিমান মানবের স্থখ ? অথবা তাহা পশুর তুষ্টি, যে-পশুর বুদ্ধি-হুদ্ধি 
জাগে নাই! তথাপি সমাজবাদী গণতান্ত্রিক মনোভাব পুরাপুরি ছাড়ি 
দিতে পারে নাই। পূর্বতন ব্যক্তিম্বাতন্ত্রের আদর্শের সহিত নৃতন 

সর্বেসর্বা বাষ্শক্তির আদর্শের সঙ্গতি বিধান করিতে গিয়া সে নানী 

অদ্ভুত অসমঞ্জল ব্যাপারের অবতারণ] করিয়াছে । এসমস্ত অসঙ্গতি হয়ত 
একদিন দূর হইতেও পারে, তবু একটা দোষ থাকিয়াই 
ষাইবে। মানব জীবনের কতকগুলি মূল সত্য আছে যাহা কিছুতেই 
অবহেল! করা চলে না। গণতন্ত্র একথ। ভুলিয়া গিয়া! নিজের ধ্বংস 

ডাকিয়া আনিয়াছে। সমাজতন্ত্রের স্কানিক প্রকারভেদ যাহাই হোক না৷ 
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কেন, তাহারও এই দশ। অবশ্তস্ভাবী। মানুষকে তখন আপন সমবেত 

জীবনের সমস্তা মিটাইবার জন্য নৈরাজ্োর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে__ 

অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনত1 থাকিবে কিন্তু তাহার ভিত্তি হইবে, মুক্ত স্বতন্ত্র 

সমাজে মুক্ত স্বতন্ত্র মৈত্রী । 
আরও একটু বিশদভাবে বিচার করা যাক এই সমাজবাদের। প্রথম 

দর্শনে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ত বেশ লোভনীয় বলিয়াই মনে হয়। ধনীনির্ধন 

উচ্চনীচের ভেদ দূর করিয়! সাম্যের প্রতিষ্ঠা ত নিখুঁত ব্যবস্থা বলিয়াই 
বোধ হ্য়। ব্যক্তির জীবন সমষ্টি-জীবনের মধ্যে মিলাইয়! গেল বটে, 

কিন্ত ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই ; কেন না দশের পক্ষে ষাহ মঙ্গল 
তাহার পক্ষেও তাহাই মঙ্গল। আর, এই মঙ্গল বিধানের ভার যে সমগ্র 

সমাজের হাতে থাকিবে, এ ব্যবস্থাও বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কেন না 

সেরূপ না করিলে ক্ষমত1 চলিয়! যাইবে ব্যক্তি কি শ্রেণী বিশেষের হাতে 

এবং তাহাতে শক্তির নান। অপব্যবহার ঘটিবে। এরূপ রাষ্ট্রের মূলনীতি 

হইবে পরিপূর্ন সামা; তাই ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট, সকলেই সমান 

স্থযোগ পাইবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দোর, সকলেই সমান স্থবিধা পাইবে 

রাষ্ট্রসেবার। এব্যবস্থায় যে সমাজে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধি 

পাইবে, তাহা সহজবোধ্য | শুধু গলদ এই যে ব্যক্তি-স্বাতন্থ্বো জলাঞ্লি 

দিতে হইবে । সমাজবাদী কিন্তু বলেন যে ব্যক্তি-স্বাতস্্ের প্রয়োজন 
কোথায়! যেখানে সমগ্র সমাজ সকলের মঙ্গলের জন্য অহরহ কাজ 
করিতেছে সেখানে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিলে ত সে তাহার অপব্যবহার 
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করিবে, আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইবে ! ফলে সমাজে আলিবে 
স্বেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা, মানুষ ধীরে ধীরে আদিম বর্বরতার দিকে হটিতে 

থাকিবে । এই বর্বর জীবনে পিছু হটিয়! 'যাওয়! হইতে মান্্ষকে 

বাচাইতে পারে শুধু তাহার সমবেত বুদ্ধি ও সমবেত ইচ্ছা । এইভাবে 

নিয়ন্ত্রিত ব্াষ্টিজীবন গণতন্ত্রের আড়াআড়ি ও পরস্পরের উপর টক্কর 

দেওয়ার জীবন অপেক্ষা ঢের বেশী সুখের হয়,_শুধু হ্ুখের তাহাই নয়, 
পূর্ণতর, বেশী শ্বাধীন, বেশী কাধ্যকরী ও বেশী স্থুনীতি-সঙ্গত হইয়! থাকে । 

অন্ততঃ জাশম্মান নাৎসীর1 সেইরূপ দাবী করেন। বাহির হইতে দেখিলে 

সুশৃঙ্খল কণ্মক্ষম সমাজতান্ত্রিক জীবনধার। যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়। কিন্তু 

ইহাও হুম্পষ্ট যে সমাজবাদ মানবের জটিল সত্তার সর্বোত্তম বস্তটীকেই 

হিসাবে আনে না। মানবসভ্তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব তাহার আত্মা--যে 

আত্ম! সদাদীপ্ত ও সদামুক্ত। এই পরম সত্যকে বাদ দিয়! আমর! যেরূপ 

সমাজই গড়ি না কেন, তাহার পতন অনিবাধ্য । যে-সমাজ ব্যক্তির 

আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে তাহাকে কিছুতেই পূর্ণ পরিণত বলা যায় না, 
কারণ সভ্য মানবের আত্মাই তাহার অধস্তন বৃত্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

এই যে মানবের বুদ্ধি, যাহা তাহার এত গর্ধের জিনিস, তাহাকেও ত 
নিগুঢ়ভাবে চালায় তাহার আত্মা! এই কথা বুঝিয়া আত্মার হাতে 

সমস্ত চালনার ভার ছাড়িয়! দেওয়াই তাহার অভিব্যক্তির চরম লক্ষ্য । 

উপরস্তু, বাষ্ট্রের বা সমাজের কাছে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার বাস্তবিক 

অর্থ সেই রাষ্ট্রের বা সমাজের এক বা একাধিক শক্তিমান প্রবল ব্যক্তির 
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কাছে বলি দেওয়া । এটাকে কোনক্রমেই মানবজীবনের প্রগতি বলা 

যায় না। স্থবিধাবাদ হইতে পারে, প্রগতি নয়। তাহ। হইলে, সমস্যার 

সমাধান . মানুষের বুদ্ধির হাতে নয়, তাহার আত্মাপুরুষের 'হাতে। পূর্ণ 

পরিণত সমাজের ভিত্তি হইতে পারে শুধু সার্বজনীন প্রেম ও মৈত্রী। 

কিন্তু এই প্রেম হওয়া চাই মানুষের যথার্থ আত্মাপুরুষের-_-তাহার সহজ 

প্রেরণার বা হৃদয়েরও নয় । মৈত্রী যাহা চাই, তাহা হইবে তাহার 

আধ্যাত্মিক একত্ের অভিব্যক্তি। শুধু এইরূপেই মানবের অহমিকার 

বিলোপ সাধন সম্ভবপর। এইরূপেই ব্যন্টি তথা সমষ্টিতে মানবজীবনের 

মূল একত্ব উপলব্ধ হইবে, জীবন পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া ক্রমবিকাণের 

শিখরে পৌছিবে। 

সমষ্টিবাদ পারিবে না সমস্যা মিটাইতে, কেন না ইহাতে ব্যক্তির 

স্বাধীন ইচ্ছার কোন স্থান নাই। জীবন ও কর্শের স্বাতন্ত্রা না পাইলে 

মানুষ আড়ষ্ট অচল স্থাণু হইয়াই থাকিয়া যাইবে । যতদিন মনোবুদ্ধি 

অপরিণত, ততদিন মানুষ তুষ্ট থাকিতে পারে তাহার সমষ্টিগত জীবন 
লইয়।। কিন্তু বুদ্ধি যত খুলিবে ততই সে চাহিবে বড় হইতে, আত্ম- 

প্রমাবের সুযোগ খুজিবে, ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য ও বৈচিত্র্যের 

দাবী করিবে, অপর ব্যক্তিকে তাহার জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না । 

বুদ্ধির ক্রমবিকাশের এই স্বাভাবিক গতি। শৃঙ্খলার খাতিরে, কর্ম- 

সৌষ্ঠবের খাতিবে, শিল্পবাণিজ্যের স্ুব্যবস্থার খাতিরে, লোকে কিছু কালের 

জন্য সমাজতন্ত্রের কড়া! বাধন মানিয়। লইতে পারে; কিন্তু যত সময় 
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যাইবে, যতই এই সমস্ত স্থবিধা-স্যোগ সহজে তাহার ভোগে আসিবে, 

ততই সে উপলব্ধি করিবে যে তাহার ব্যক্তিগত অধিকার, দাবীদাওয়া 

সে কতটা ছাড়িয়া দিয়াছে । ফলে আসিবে প্রথমে অসস্তোষ, তার পর 
বিত্রোহ। এই অসস্তোষই মানুষকে লইয়! যাইবে, ধীরে ধীরে কিন্তু 

স্থিরপদে নৈরাজ্যের পানে, কেন না নৈরাজ্য তাহাকে আনিয়। দিবে 

স্বাধীন বৈচিত্র্য । অবশ্ত সমাজতন্ত্র মানুষের এই অভিব্যক্তির পথ রোধ 

করিতে পারে তাহাকে ছেলেবেলা হইতে একট] কৃত্রিম শিক্ষা দিয়া, যেমন 

জান্মানীতে, এবং হয়ত রুশিয়াতে, দেওয়া হইতেছে । তেমনই সংবাদপত্র 

বেতার যন্ত্র ও চলচ্চিত্র ভান্ডা করিয়া তাহাদের মারফতেও সমাজবাদ 

প্রচার করিতে পার] যায় জনসমাজে । কিন্তু এসব ব্যবস্থা সভ্যতা- 

সংস্কৃতির সহিত অসমপ্রস। আর হয়ত একূপ প্রতিবিধান বা৷ প্রতিষেধক 

রোগ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। মান্ষের চিরমুক্ত আত্মা বিভ্রোহী হইয়' 

একদিন আত্ম প্রতিষ্ঠা করিবেই | 

কোন একটা শক্তিশালী দল জোর জববদস্তী করিয়া সমগ্র সমাজকে 

আপন ইচ্ছান্থুসারে চালাইবে ইহা! কখনই যুক্তিসঙ্গত বা স্যায়াহমোদিত 

বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে না।' যদ্দি সে-দল সংখযালঘিষ্ঠ হয় ত 

কথাই নাই। কিন্ত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তাহ! হইলেও এ ব্যবস্থা দূষণীয় 

এবং বজ্জনীয়। কেন না ব্যক্তি-সত্তীকে নিম্পেষিত করিলে সমবেত জীবন, 

যতই সুশৃঙ্খল কাধ্যক্ষম হউক ন1 কেন, ক্রমশঃ বেশী প্রাণহীন ও যাস্ত্রিক 

হইয়! দাড়াইবে। নৈরাজাবাদী ও আধাত্মিক ভাবুকের চক্ষে এই 
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যাস্ত্রিকতাই প্রধান দোষ সমস্ত অতিকর্মক্ষম রাষ্ট্ের। সচেতন মানব- 

জীবনের গতি এবং নিশ্চেতন জড়জগতের গতি এই ছুইয়ের মধ্যে একটা 

মস্ত বড় মূল প্রভেদ আছে। জড়জগৎ চলে অচল বিশ্ববিধানের নেমি 
অনুসরণ করিম্া। মানবের জীবন চলে তাহার শাশ্বত আত্মার ক্রমিক 

অভিব্যক্তির পথ ধরিয়া । নান! বিচিত্র স্ুশ্ম অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া 

মানবজীবন আপন সার্থকতা লাভ করে। বুদ্ধিজীবী মানুষের কাজ এই 
বৈচিত্র্যের ভিতরে সঙ্গতির ও অভেদের মূল তত্বকে খু'জিয়া৷ বাহির করা । 

নরত জগতের বাহ্ প্রতীয়মান অসঙ্গতি ও বিরোধের মাঝে সে যদি 

আপনাকে হারাইয়! ফেলে ত তাহার ক্রমবিকাশ ব্যাহত হইবে । 

কিন্ত সঙ্গতির এই শাশ্বত তত্বকে বাহির করিতে হইলে মানুষকে আগে 

তাহার অন্তরতম ঞ্ব সত্তার সহিত পরিচিত হইতে হইবে | তাহার 

বিকারী অনিত্য জাগতিক ভালমন্দ বুদ্ধিকে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়। 

যাইতে হইবে নিত্য অবিকারী আত্মার জ্যোতিতে। প্রগতির এই 
দীর্ঘপথে নানাস্থানে নানারকমে তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত ও সমবেত 

জীবন গড়িয়া লইতে হইবে, কিন্তু সে-সমস্তই হইবে তাহার ক্ষণিক 

প্রয়োঙ্গন অনুযায়ী, কোনটাই তাহার আত্মোন্নতির চরম অভিব্যক্তি 

হইতে পারে না । 

শুদ্ধ ভাবনার ক্ষেত্রে মতভেদ থাকিলে কিছু আমে যায় না। নান 

পরম্পরবিরোধী মতবাদ পাশাপাশি থাকিতে পারে। মানুষের মন 

অবাধে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ বা সিদ্ধান্তের সমধ্ধয়, বিশ্লেষণ, পরিবর্তন 
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করিয়া চলে। কিন্ত যখন কোন মতকে দে একট বিশিষ্ট রূপ দিয়া 

জীবনে প্রয়োগ করিতে চায় তখনই সে-মত দান বাধিয়া অনড় অটল 

হইয়া দীড়ায়। তখন একটা বিবাদ বিরোধ বিদ্রোহের যুগ আসে, যার 
ফলে জীবন হইয়া পড়ে একেবারে অনমনীয় ও যাস্ত্রিক। তবে উপরে 

বলাই হইয়াছে যে অটল অটুট অনমনীয়ত1 জড়জগতের স্বভাব হইতে 

পারে, কিন্তু চেতন মানবজীবনের স্বরূপ হইতে পারে না, তাহার উচ্চতম 

শ্রেঠতম বিধানও নয় । মানুষ তাহার মনোবুদ্ধির সাহায্যে দস্থরগতি আদিম 

সমাজে প্রগতির বিধিবিধান বাঁধিয়া দিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে 

পারে, কিন্তু বুদ্ধি কখনও সমাজকে পূর্ণপরিণতির শিখরে লইয়া যাইতে 

পারিবে না। মানুষের জীবনে বুক্তিবুদ্ধি সর্বোত্তম তত্ব হইতে পারে না। 

এখন দেখা যাক নৈরাজ্যবাদের কতটা শক্তি আছে সমাজতন্ত্র 

দোষসমৃহের নিরাকরণ করিবার । মানবের সামাজিক অভিব্যক্তিতে 

সমাজবাদ বা সমষ্টিবাদকে একটা প্রয়োজনীয় স্তর বলিয়া ধরিয়া লওয়া 

যাইতে পারে। কারণ ব্যক্তিবাদী গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রোর অনুসরণ 

কবিতে গিয়া খুব বেশী জোর দিয়া ফেলে প্রাণময় মনোময় জীবের 

অহ্মিকার উপর, ভূলিয়। যায় যে অখণ্ড একত্বের উপরই যথার্থ প্রগতির 

প্রতিষ্ঠা, সমষ্টিবাদ তখন ব্যক্তিকে সমট্টিগত অহমিকার কাছে বলি দিয়া 

অভিন্ন একত্বের উপর জোর দেয়, ব্যক্তির মন-প্রাণকে পূর্ণভাবে সমট্রির 

আজ্ঞাধীন করে। এই শৃঙ্খল! সংযমের ফল এই হইবে যে আবার যেদিন 

ব্যক্তি স্বাতস্তযপ্রয়াসী হইবে, একদিন তাহ! হইতে বাধ্য, সেদিন 
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সে-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, উচ্ছঙ্খল অহংবোধের উপর ততটা নয় যতটা? 

অখণ্ড একত্ব নীতির উপর। ক্রমবিকাশের পথে সমাজতদ্ত্রের এই 

যথার্থ উপযোগিতা । কিন্তু, সত্য বলিতে সমাজবাদ এই একত্ব আনিতে 

পারিবে ন! শুধু যুক্তিবুদ্ধির বলে, শুধু মানবজীবনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, 
নিশ্চেতন যন্ত্রবৎ চালিত করিয়া । 

নৈরাজ্যবাদের কল্পনা দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, যদিচ এখনও. 

তাহার মুন্তি অস্পষ্ট। সমাজবাদ মানবের ক্রমবিকাশের একটা 

অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গকে যতই দরাবাইতে চেষ্টা করিতেছে ততই তাহার মন 

ফিরিতেছে স্বাধীন ও সমান মেত্রীর দ্রিকে। নৈরাজ্যের একট] স্থুল 

হিংম্র মৃত্তি আছে যাহার কোন মহত্ব নাই সামাজিক অভিব্যক্তিতে ; 

সে-নৈরাজোর কথা আমাদের ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই । তবে 

আর একট] উচ্চতর বুদ্ধিপ্রণোদ্দিত আদর্শ আছে যাহা মানুষের সত্য ও. 

শ্রেষ্ঠ স্বরূপকে বাহিরে আনিয়! জীবনে প্রয়োগ করিতে চায় । আমাদের, 

দেখিতে হইবে যে সেই বুদ্ধিগত আদর্শ মানুষকে কতটা চরম লক্ষ্যের 
দিকে লইয়া যাইতে পারিবে । চরম নৈরাজ্যবাদের মতে মানুষের দ্বারা 

মানুষের শাসন মাত্রই মন্দ, কেন না সর্ধবরকমের রাষ্ট্র-শাসন, এমন কি 

সমাজ-শাসন পর্য্যস্ত, মানুষের অন্তরের" স্বাভাবিক ভালটাকে নিম্পেষিত 

কবে। এটা যে ভূল তাহা সহজেই বোঝা! যায়। মানুষ স্বভাবতঃ একক 

প্রাণী নয়, তাহার ক্রমোন্নতি দশজনের একজন হুইয়!। আপন হ্বাতস্ত্র্ের, 
সহিত অপরের স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য সাধিয়া সে তাহার ছোট-বড় সমবেত 
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জীবন গড়িয়া! তুলিয়াছে। কোন কোন ভাবুক আজও স্বপ্ন দেখেন সেই 
আদিম বর্ধর মানুষের, নিভীঁক অথচ উদার, শৃরবীর অথচ শাস্তশীল, 
যাহার! পুরাকালের বনভূমিতে একাকী আনন্দে বিচরণ করিত। এনূপ 

গুণবান বর্বর কখনও সত্যই ছিল কি না জানি না, তবে এটা নিশ্চিত যে 

ক্রমশঃ তাহার অবনতি হইল বিস্তর, কেন না এতিহাসিক যুগে আমরা 
দেখিতে পাই যে কঠোর সমাজ-শাসনের নিগড়ে তাহাকে বাধিতে হইল 

সমাজে শাস্তি স্থাপনের জন্য । মানুষের মধ্যে বৃদ্ধির জাগরণ হইবার 

পরে সে বুদ্ধিবলে প্রাক্তন নিবু্দ্ধি মানবজীবনের উন্নতি সাধন করিল । 

এই নিয়মনের, সমাজ শাসনের, আবশ্যক হইয়! ছিল সেই আদিম যুগে। 

ক্রমবিকাশের এই ধারা; একটার পর একটা উচ্চতর বৃত্তি জাগ্রত হইয়! 

মাছষকে প্রগতির পথে চালিত করিতেছে । নৈরাজ্য আসিতে পারে ন। 

তদদিন মানুষের প্রয়োজন থাকে কড়া শাসনের, কঠিন বিধি-বিধানের । 

মানুষ যতই অগ্রসর হইবে পূর্ণতার পানে, ততই একটা আস্তর বিধান 

ধীরে ধীরে বাহিরের শাসনের স্থান লইবে। পূর্ণ পরিণতিতে পৌছিলে 
আর রাষ্্রশাসনের কোন আবশ্তক থাকিবে না, মানুষে মানুষে ভাই ভাই 

ভাবে বাস করিবে, স্বেচ্ছায় সুসঙ্গত সমবেত জীবন যাপন করিবে । 

কিন্তু এ অবস্থায় কিরূপে পৌছিতে পারা'যায়? অনেকে মনে করেন ষে 
মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর, স্বভাবতঃ পাপপ্রবণ, কোন না কোন রকমের 

শাসন থাকাই চাই, পৃথিবীতে ম্বর্গরাজ্যের অবতরণ স্বপ্ন মাত্র । কিন্তু 
একথা বলিলে ত বলা হুইল যে জগতে মানুষের অভিব্যক্তি চরমে 
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পৌছিয়াছে, আর উর্ধে সে উঠিবে না! এরূপ মানিয়া লইব কেন? 

মূল নিশ্চেতনা হইতে ধীরে ধীরে এই বিশ্ব অবচেতনার মধ্য দিয়] 
যুক্তিবুদ্ধির উংকর্ধে উঠিয়াছে, এখন এইখানে পরাচেতনার 'প্রবেশদ্বারে সে 
থামিয়। পড়িবে কেন ? যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চতর সুক্মতর কোন বৃত্তি 

যে তাহার নাই, এ একট! কুসংস্কার মাত্র । এই উদ্ধতন বৃত্তি জাগিয়া 

তাহাকে অখণ্ড মানবতার আদর্শে একদিন পৌছাইয়! দ্িবেই। ইতিহাসে 

আমরা দেখিয়াছি মানুষের জীবন কিরূপে ধীরে ধারে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর, 

বৃহত্তর হইতে আরও বৃহৎ সম্টিতে উঠিয়াছে। বৃহত্বম সমষ্টি অখণ্ড মানব 
জাতি। এই লক্ষের পানে আমরা অভ্রান্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছি। 

আমাদের আঁজিকার অবস্থা জাতীয় রাষ্ট্র, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রাষ্্র। 

কিন্তু দেখাই যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ, সম্মিলিত রাষ্ট্র, এইরূপ কত 
বিরাট সমবায়ের দিকে আমরা চলিয়াছি। গত যুদ্ধের পরে এক 

আন্তর্জাতিক লীগও স্থাপিত হইয়াছিল জেনিভাতে । সে-লীগ কিছু 

করিতে পারিল না বটে বড় বড় জাতিগুলির স্বার্থপবতার জন্য, তথাপি 

অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় হইয়া রহিল, ভবিস্ততে এ কাজ আরও সহজ হইবে । 

বুদ্ধিপ্রণোদিত নৈরাঙ্গাবাদ দুইটা জিনিসের উপর নির্ভর করে। 

প্রথম, পরম্পরের স্বাতন্ত্রোর প্রতি সম্মান; দ্বিতীয় মৈত্রী, মানুষে মানুষে 

ভ্রাতৃূভাব। প্রথমটীর প্রতিষ্ঠ। যুক্তিবুদ্ধির উপর ; কিন্তু পরস্পরের স্বাতস্রা 
কবুল করিয়া! লইলেই যে সমস্া মিটিল তাহা! তনয়! বর্তমান মানব- 

জীবন নির্ভর করিতেছে সমবায় ও সহযোগিতার উপর । অপরের 

৩৫ 



অধিকারে হস্তক্ষেপ করিব না, শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে না। এই 

নৈরাজ্যবাদীরা বলেন যে ব্যক্তিতে বাক্তিতে মৈত্রী চাই, পরস্পরের দরদ 

'খখাকা চাই, সবার একট! জাগ্রত একক্রিয় ভাব থাকা চাই। তথাপি 

ইহার সহিত কুশীয় ব্যবস্থার প্রভেদ বিস্তর, কেন না নৈরাজ্যবাদ ব্যক্তিকে 

তাহার প্রাপ্য স্বাতন্ত্রা দিতে প্রস্তুত, তবে এই সর্তে যে সে তাহার বাড়তি 

বোজগার সার্বজনিক কাজে দিবে । কিন্ত জোর জাবরদস্তী ছাড়া এ 

ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে কিরূপে ! হয় নানা গগ্ডগোলে সমবেত জীবন 

চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া যাইবে, নয় একটা খুব কঠোর সমাজতন্্ব আসিয়া পড়িবে । 

মানষের প্রাণগত অহমিকাকে হিসাবে না আনিলে চলিবে না; এ 

অহ্মিক! যুক্তি মানে না। ইহাকে বেশী দাবাইলে সমাজ কৃত্রিম, 

মাথাভারী, নির্জীব হইয়া যাইবে, মানুষের বুদ্ধিকেও টিপিয়! মারিবে। 
নৈরাজোর জন্য যে মৈত্রীর প্রয়োজন, তাহ শুধু মনোবুদ্ধি ঘটিত হইলে 

চলিবে না। আরও গভীরে তাহার উদ্ভব। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত 

মানবজীবনের সমস্ত! মিটাইতে পারে শুধু মান্গষের আত্মাপুরুষ, বুদ্ধি 
তাহাকে বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদই 

সমন্যা সমাধানের সবচেয়ে কাছে যায়। তবে এই আদর্শ এখনও অস্পষ্ট, 

এবং ইহার মধ্যে অনেক রকম বাড়াবাড়ি রহিয়াছে । এই মতবাদীরা 

সম্ন্যাস-বৈরাগ্যের উপর খুব জোর দেন, এবং সাংসারিক জীবনকে উড়াইয়া 

দিতে চান। কিন্তু জীবনের উৎসই যদি শুকাইল, তবে রহিল কি! 
প্রাণশক্তিকে ত মারিয়া ফেলিতে হইবে না তাহার শোধন করিতে হইবে, 
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তাহাকে দিব্যরূপ দিতে হইবে । তেমনই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস 

করিয়া! লাভ কি! আধুনিক সভ্যতা কুরূপ, তাহার গলদ অনেক আছে 

সত্য, কিন্তু তাহাকে সমূলে নষ্ট করিলে অনেক সুন্দর মুল্যবান বস্তও 

সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া! যাইবে । সত্য কথা এই ষে প্রাণশক্তির স্থুল তাড়না 

প্রেরণাকে বুদ্ধি আটিয়া উঠিতে পারে না। অনেককাল চেষ্টা করিয়াছে, 
পারে নাই। প্রতীকার করিতে পারে শুধু মানবের আত্মা। মানবের 

অস্তরের অন্তরে আছে এক নির্শীল অযুতের উৎস, তাহাকে সেই উৎসে 

ডুব দিয়া অমৃতপান করিতে হইবে। কিন্তু মনোময় পাত্রে সে-স্থধা 

ঢালিলে তাহার সব গুণ চলিয়া ষায়। অতীতকালে ধর্মমমূহ এই কারণেই 
কিছু করিতে পারে নাই; স্বর্গের স্থুধা বুদ্ধির বাটিতে পরিবেশন করিতে 
গিয়। তাহাকে বিরূৃত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আজ কাঁল-পূর্ণ হইয়াছে, 

আমরা এখন আশা কবিতে পারি যে এইবার মানবের অমর আত্মা বাহিরে 

আসিয়া তাহার জীবনের ভার লইবে, ধীরে ধীরে, যে-ভাবে ক্রমবিকাশের 

কাজ চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে । অভিব্যক্তির এই রহস্ত ; এই খানেই 

জীবন-সমন্তার সমাধান চিরদিনের মত। দিব্য অবতরণ ঘটিয়াছে, 

ভাগবত শক্তি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আধাত্মসিক নৈবাজ্যবাদ 

আমাদিগকে একট] আভাস দিতেছে সত্যযুগের পরিপূর্ণ সমুজ্জল জীবনের । 

স্বর্গের দীপ্তিতে দীপ্ত এই ভাবী যুগেই গণতন্ত্রের যথার্থ সার্থকতা আসিবে; 

আত্মার প্রেম সত্য ও স্বাতস্ত্রে জাগ্রত জনসমাজ অভ্রাস্তপদে অগ্রসর 

হইবে দেবতার সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার দিকে । 
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বাইশ পরিচ্ছেদ 

যথার্থ অতিমানব 

মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ দুইটী বিভিন্ন 

শক্তির দ্বারা। প্রথমটী এক অন্তনিহিত শক্তি বা সংকল্প, অনেকাংশে 
অব্যক্ত; এবং দ্বিতীয়টা মানুষের মনের ভাঙ্গাগড়া, যাহ! এই অব্যক্ত 

শক্তিকে ইচ্ছান্ুরূপ কাজে লাগায়। মানবের নিত্য জীবন্যাত্রাকে 

মোটামুটি বল! যায় তাহার দেহপ্রাণের অভাব পূরণ, বাসনার তুট্টি-_ 

সে বাচিতে চায়, বাড়িতে চায়, ভোগ করিতে চায় । তবে এসব ব্যাপার 

বহুধা সংঘটিত হয় সহজ-প্রেরণাবশে, স্বতংস্কর্ত ব1 যান্ত্রিক ভাবে । তাই 
আমরা দেখিতে পাই যে অবস্তন পপ্রাণিকুলের বেলায়, যেখানে যুক্তি 
বুদ্ধির বালাই নাই, সেখানে জীবনধাত্রা নির্বাহিত হয় মান্ুষের চেয়েও 

অনেক বেশী ৃষ্টু স্থশৃঙ্থল ভাবে । এই সব দেখিয়া শুনিয়া নিটুশে 
প্রমুখ প্রাণময় ভাবুকমগ্ডলী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে মান্ুষকেও 

ঘর্দি পিছু হটাইয়া, বুদ্ধির খর্পর হইতে মুক্ত করিয়া, প্রাণময় সত্তাতে 
লইয়! যাওয়া যায় ত তাহার জীবনও ঢের বেশী স্থনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী 
হইতে পারে । কিন্তু এই দার্শনিকের! ভূলিয়! যান মানুষের স্বভাব, তাহার 

স্বধন্ম। তীাহার। ভূলিয়া যান, ষে মানুষ প্রকৃতির মনোময় সম্ভান, আর, 

ক্রমবিকাশের পথে এই মনের মধ্যেই তাহার জাগাইয়। তুলিতে হইকে 
একটা উচ্চতর সুক্মতর বৃত্তিকে । 
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আমাদের বর্তমান মানবত্ব যে অপূর্ণ, এ আমরা সবাই জানি । নিটশে 

ঘে বলেন, মানুষকে যথার্থ মানুষ হইতে হইবে, আপনাকে খুঁজিয়! পাইতে 

হইবে, ইহাও খুব সত্য । কিন্তু মানুষের আপন স্বভাব যে কি, সেইখানেই 

গোলযোগ । একটা সুক্স্মতত্ব ষে তাহার অন্তরে ধারে ধীরে জাগিতেছে, 

এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পাবে না, নহিলে ক্রমপরিণতির কোন 

অর্থ হয় না। গুরুবর বলিতেছেন যে যাহা আমাদের মধ্যে এইব্ূপে 

অন্কুরিত হইতেছে তাহা ভাগবত বস্তঃ যে-বস্ত বীজ রূপে আমাদের 

অধস্তন সত্তার মধ্যে সুপ্ত নিগুঢ় অবস্থায় চিরদিনই আছে। সমস্তা এই 

যে তাহাকে জাগাইবে কে, এবং কিরুপে ! এবং, একবার জাগিলেও ষে 

আবার সে অধস্তন তত্বসমূহের মাঝে মিলাইয়! যাইবে না তাহারই বা 

স্থিরতা কি! একথার উত্তরও শ্রীমরবিন্দ অভ্রান্ত ভাষায় দিয়াছেন। 

মানুষের অপরিণত অপূর্ণ অর্দদীপ্ত মনোবুদ্ধি তাহাকে এ বস্ত দিতে পাবিবে 

না; পারিবে শুধু বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর উজ্জলতর যে-তত্ব তাহার 

মনোবুত্তির পশ্চাতে আজও লুক্কায়িত বহিয়াছে, সে। একবার মান্ষের 

অন্তরে অতিমানস জাগ্রত হইলে সে তাহার যথার্থ আত্মনের সন্ধান 

পাইবে, আর নীচে খপিয়া পড়িবার ভয় থাকিবে না। সেই বিজ্ঞানভূমির 

উপর সে নিরাপদে নির্বিববাদে চিবদিনের জন্য ভাগবত জীবনের প্রতিষ্ঠা 

করিতে পারিবে । যে-মানষ ইহা পারিবে সেই হইবে দেবমানব, ষথার্থ 

অতিমানব ; নিটুশৈর কল্পিত যে প্রাণময় অতিমানব, সে ত পশুরই 

একট। বিরাট সংস্করণ মাত্র । তাহাকে দানব বলা যাইতে পারে, দেব নয় ॥ 
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সাধারণতঃ মানুষ অতিমানবত্বকে ভয় করে, ভাবে একটা অস্বাভাবিক 

অলৌকিক কিছু । মনে করে, বেশ ত আছি আমরা আমাদের স্বাভাবিক 
ংসারিক জীবনযাত্র! লইয়া, কাজ কি ওসব বিরাট অতিপ্রারৃত শক্তিকে 

ডাকাডাকি করিয়া! সে ভুলিয়া যায় যে নিজেই সে একটা অতিপ্রাকৃত 

স্থষ্টি, তার মত যুক্তিবুদ্ধিম্পন্ন জীব ত কই জগতে আর একটা নাই ! 

তবে একটা কথা আছে। উদ্ভিদ পশুপক্ষীর চেয়ে সে অনেক বড় বটে, 

কিন্তু এ সমস্ত অধস্তন জীব তাহাদের আপন আপন প্ররুতিতে যেবপ পূর্ণ, 
সে ত তাহা নয়! সহজ-প্রেরণ| বুদ্ধিহীনের জীবন যাত্রায় যে পূর্ণতা দিতে 

পারে, যুক্তিবুদ্ধি মানব জীবনকে তাহা দিতে পারে নাই। তবে ন! 
পারিলেও তাহাতে ছুঃখের কথ। কিছু নাই। এই তাহার নিয়তি-নিদ্দিষ্ট 

প্রগতির পথ। এই অর্ধদীপ্ বুদ্ধি, এই অদ্ধদেবত্তের মধ্য দিয়াই সে উঠিবে 
বিজ্ঞানে, পরিপূর্ণ দেবত্বে। এ কাজ তাহাকে জানিয়া বুঝিয়া নিজেই 
করিতে হইবে; এইজন্তই প্ররুতি তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন । তবে 

এই উত্তরণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, ইহার জন্য বহু যত্ত্ু, বু আয়াসের 

প্রয়োজন । অবশ্য পুরস্কারও তদন্ুরূপ; নিজের তথা জাতির মস্তকে 

বিজয়ী রাজার মহিমময় মুকুট ! 

মানব প্রকৃতি জটিল ব্যাপার । তাহার ছুইটি বিভিন্ন বিরোধী দিক 

আমর। দেখিতে পাই । একটা প্রায় পশু-ভাব, অপরটী প্রায় দেব-ভাব। 

একদিকে সহজ-প্রেরণা বশে কলের পুতুলের মত সে তাহার প্রাণময় 
জীবন যাপন করে। অন্যদিকে বুদ্ধিবলে সে তাহার মানব সতার বিধিবিধান 
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জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করে, এবং সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শে আপন 

মনোময় জীবনকে গড়িয়া তোলে । তাহার মধ্যের পশু ইতর-পশুর মতই 
বাচিতে চায়, বাড়িতে চায়, প্রাধান্ত চায়, ভোগ চায়। তাহার 

মধ্যের শ্রেঠঅংশও এ-সমস্ত চায়; তবে বাহিরে ততট! নয় যতট] অন্তরে । 
তাহার মানস আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য যতটা অধিকার, যতট! 

নিরাপত্তার প্রয়োজন, প্রধানতঃ সে ততটাই চায়। জীবজগতের 

অভিব্যক্তিতে মানবের মধো এক নৃতন শক্তি জাগিয়াছে। ইহারই বলে 

সে জড়জগৎ ও জীবজগৎকে আপন আয়ত্াধীন করিয়াছে । কিন্তু যেমন 

তাহার দেহপ্রাণের বল, তেমনই তাহার এই বুদ্ধিবলও বস্তৃতঃ তাহার 

আত্মার শক্তি। তাহারই নির্দেণ অনুসারে মানুষের গড়িয়া লইতে হইবে 

আপন জীবনকে, তাহারই আলোকে দেখিতে হইবে আপন আবেষ্টনকে । 

এই তাহার স্বধর্ম, এই দিক দিয়াই সে পাইবে একদিন পূর্ণতা ও সার্থকতা 

ও যথার্থ তুষ্টি। যদি সেপিছু হুটিয়া যায় প্রাণভূমিতে, ত তাহাকে 

আবার অগ্রসর হইতে হইবে এই পথ ধবিয়্াই। মনোভূমিতে বিচরণ 

করিতে করিতে মানুষ একদিন পৌছিবেই রূপান্তরের চৌমাথায়। কিন্ত 
সে-চৌমাথা এখনও বহুদূরে । এ-পর্যস্ত বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সে অনেক 
কিছু করিতে পাবিয়াছে; আর সে বুদ্ধিহীন পাশব জীবনে নামিয়া যাইবে 

না, ইহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু দেবত্বের মোড় ফিরিবার এখনও 

বহু বিলম্ব । 

ইহার আলল কারণ এই বে মানুষের অব্যক্ত অন্তনিহিত সংকল্প 
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এখনও অবস্থিত তাহার দেহপ্রাণময় সত্তাতে, তাহার গতি দেহপ্রাণের 

ভোগম্পৃহা মিটাইবার দিকে । মন তাহাকে কতকটা সংযত করিয়াছে 
বটে, কিন্তু রূপান্তরিত করিতে পারে নাই। তাহার উদ্ধতন জীবন 

অধন্তন জীবনের উপর ভাদিতেছে, যেমন জলের উপর তেল ভাদে। সে 

উর্ধতনকে বকে ধমকায়, বিপথ হইতে ফিরাইতে চেষ্ঠা করে, কিন্তু নিজেই 

বোঝে না এই সংঘর্ষ বিরোধের মন্ম কি, পরিণাম কি! কখনও ভাকে 

ইহার সমাধান হইতে পারে শুধু সন্ন্যাস বৈরাগ্যের ছারা, অথবা মৃত্যু 

দ্বারা। মোটকথা, পরম্পর বিরোধী বৃততিদ্বয়ের অহরহ কলহ বিবাদের 

ফলে মানুষের জীবনযাত্রা হইয়া উঠে দুবিষহ। এই সাধারণ নিয়মের 
অবশ্য বাতিক্রম আছে। এখানে মেখানে আমর! এমন মানুষ দেখিতে 

পাই যাহার দেহপ্রাণ ও নিম্নতর বৃত্তিচয় উচ্চতর সংকল্পের সংস্পর্শে 

কতকট। রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সে-রপান্তরের মুল্য কি? হয় 
তাহার দেহপ্রাণ শক্তি-সাম্থ্য হারাইয়াছে, নয়ত তাহার! মনোবুদ্ধিকে 
উর্ধতন ভূমি ছাড়িয়া দিয়া আপন অধস্তন ক্ষেত্রে পূর্ব কাজ করিতেছে, 

তাহাদের প্রেরণা দাবী-দাওয়! যেমনকার তেমনই আছে। 

প্রাণশক্তি কখন পূর্ণভাবে যুক্তিবুদ্ধির দ্বার! চালিত হইতে পারে না, 
পূর্ণভাবে কখন স্থনীতি-হুষম! দর্শন-বিজ্ঞানের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া 
দিতে পারে না। বাহির হইতে এনূপ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 

তাহ! বিভ্রম মাত্র । ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের জীবন কিছুকালের 

জন্য বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতে পারে সত্য, তবে শেষ পর্যন্ত জীবনী- 
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শক্তির জয় অবশ্যস্তাবী। আর, প্রাণ যদি নিতাস্তই না পারে বুদ্ধিকে 

কাবু করিতে, তখন সে প্রতিশোধ লয় নিজেকে তথা সমাজকে ধ্বংসের 

পথে টানিয়৷ লইয়। গিয়া । ইহা এত দূর সত্য যে কখন কখন দেখা যায় 
মানুষ বিপদ আসন্ন বুঝিতে পারিয়া মনোবুদ্ধিকে একেবারে ছাড়িয়। দেয় 
প্রাণশক্তির সেবা পরিচধ্য! করিতে । উনিশ শতকের ঘোর জড়বাদের 

যুগে পাশ্চাত্যে এই ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। মানুষ তাহার সমগ্র বুদ্ধিকে 

চালিত করিয়াছিল জড়তত্ব ও প্রাণতত্বের অনুশীলনে, তাহার সমগ্র 

জ্ঞানকে নিষুক্ত করিয়াছিল জীবনের স্খন্বাচ্ছন্দা, ভোগবিলাস, শিল্প- 

বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ সাধনে । সত্য শিব সুন্দরের অনুধাবন যেটুকু ছিল 

তাহা দেহপ্রাণ-চচ্চার অনুচররূপে । জীবন হইয়] দাড়াইয়াছিল গব্বিত 

বলদৃপ্ত অস্থরের জীবন। প্রথম মহাযুদ্ধের মদোন্মাদদে সেই অস্থবের 
চিতাগ্রি জলিয়া উঠিয়াছিল। জগতের কাধ্যক্ষম ও সভ্য জাতিসমূহ 
পৃথিবীর আধিপত্য, পৃথিবীর ধনরত্ব ও পৃথিবীর ব্যবদপা-বাণিজোর জন্য 

জীবন পণ করিয়া যুদ্ধে মাতিগ়াছিল পরস্পরের ধ্বংদসাধনে কুতনিশ্চয় 
হইয়া । সে মহাযুদ্ধের এই ছিল যথার্থ কারণ; রাজনীতি ক্ষেত্রে ত কত বড় 
বড় কথাই শোনা গিয়াছিল ! আবার যুদ্ধ বাধিয়াছে সামান্য কয়েক বৎসর 

বিশ্রামের পরেই । এবারকার যুদ্ধ আরও ভয়ানক, আরও ব্যাপক, 

আরও প্রনয়ঙ্কর। এবারও নানা রকম লম্ব। লম্বা কথা শোন যাইতেছে 

চারিদিকে, কিন্তু সংঘর্ষের মূলে দেই একই কারণ-_-আম্রিক মনোভাব, 
প্রচণ্ড অহমিকা । তবে হয়ত এইবপ সর্ধবন্ব ধবংসের ভীতি হইতে মানুষের 
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মনে জাগিবে পরম সত্যের একটা ক্ষীণ আভাস। তাহার শুচন! 

গতযুদ্ধের পরেই দেখ! দিয়াছিল। হয়ত এবারকার ভীষণ ধ্বংসলীলার 
পরে তাহা আর একটু জোর পাইবে। 

যদি এরূপ হয় ত তাহার প্রথম ফল হইবে একটা প্রাচীন আদর্শে 

পুনরাবর্তন। মান তাহার ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তজ্জীতিক জীবনে 
্থযুক্তি ও স্থুনীতির অধিকতর প্রয়োগ করিবে । তবে মনে রাখিতে 

হইবে যে যুক্তি ও নীতির দ্বারা জীবন-সমস্তার চরম সমাধান হইবে 

না। সে-সমহ্যার সমাধান হইতে পারিবে শুধু মানুষের যথার্থ 

আত্মন তাহার অন্তরে জাগিলে। এই আত্মন নিট্ুশের কল্পিত বুদ্ধিদীপ্ত 
শক্তিমান প্রাণময় মানবের সংকল্প নয়। ইহা মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা, 
যাহা ধীরে ধীরে তাহার শুধু মনকে নয়, দেহপ্রাণকেও দিব্য জ্যোতিতে 

উদ্ভাসিত করিবে । রূপান্তরের এই' উচ্চতম শিখরে পৌছিলে তবেই 
মানব জীবনের সকল সম্কট কাটিয়া যাইবে । অর্ধপথে বিশ্রাম সহজ ও 

আরামদায়ক, হয়ত ব! যুক্তিসঙ্গতও মনে হইতে পারে, কিন্তু সর্বক্ষণ ভয় 

থাকে পা! হড়কাইয়! গভীর খদে পড়িয়! যাওয়ার । আমাদের যথার্থ পথ, 

স্বাভাবিক পথ, শিখরের পানে । 

মানুষকে ফিরিতেই হইবে সেই অতি পুরাতন আদর্শে দেহপ্রাণ 

মনের উপর আত্মার পূর্ণ প্রভাব, ধরাতলে স্বর্গরাজ্য। প্রাচ্য দেশের 
প্রাচীন জাতি সমূহ এই গুঢ় রহস্তকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে নাই 
কোনদিন, তাই তাহারা আজও বাচিয়া আছে। ইহজীবনে তাহারা 
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বড় একটা কিছু করিতে পারিতেছে না বটে, দেহপ্রাণ-বুদ্ধির 

উপাসক পাশ্চাতাবাসী তাহাদিগকে সর্বত্র হটাইয়া দিতেছে সত্য, 

কিন্তু তথাপি তাহারা মরে নাই, ঘুমাইতেছে মাত্র। কিন্ত 

আর ভূলুষ্টিত পরপদ-দলিত থাকিলে চলিবে না। ধূলিতে পড়িয়া 

থাকা মানবের স্বধন্ম নয়। তবে আশিয়াবাপীর এই দুর্দশার 

যথার্থ কারণ আমাদের বোঝা চাই। আধ্যাত্সিক আদর্শের অন্সরণ 

তাহার সর্বনাশ সাধিয়াছে, এ ত সত্য হইতে পারে না! বরং 

সতা এই যে আধ্যাত্মিক সাধনাকে সে পৃর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে 

নাই, আম্মনকে জীবনে ঞ্ষবসত্য বলিয়! প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই'। 

যখন পারিত, তখন সে জাগ্রত জীবস্ত ছিল । যখন আর পারিল না, 

তখন সে তমোনি্রায় আচ্ছন্ন হইল। অধোগতির দিনে সে এঁহিক 

ও পারত্রিক বলিয়! দুইটা পরম্পর বিরোধী তত্ব সম্মুখে দাড় করাইয়াছে, 

এবং ছুইয়ের মাঝে গৌজামিল দিয়া বিধি-বিধান আচার-অনুষ্ঠান সমন্বিত 

নব নব ধ্মপথের সৃষ্টি করিয়াছে । প্রাচীন খষি মানুষকে যে ডাক 

দিয়াছিলেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, এসব নৃতন পন্থা 

তসে ডাকের সাড়া নয়! কিন্তু আর মাঝ-রাস্তায় থামিলে চলিবে না; 

আত্মার বাণী শুনিতে শুনিতে পথ-শেষ অবধি ধীর স্থির পদে অগ্রসর হইতে 

হইবে। গম্য স্থানে পৌছিলে মান্নষ দেখিবে যে ইহলোক ও পরলোঁকে 
মর্ত্যলোক ও ন্বর্গলোকে কোন ভেদ নাই। সেখানে গৌজামিল বা 
আপোষ নিষ্পত্তির প্রয়োজন হইবে না। আত্মাই সব-কিছুকে আপন 
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রাজচ্ছত্রের নীচে টানিয়া আনিয়া! শুদ্ধ বুদ্ধ দীধ্ধ করিয়া লইবে। 
হিন্দুর শেষ অবতার কন্কীর এই গুঢ মন্্ম। 

তবে মনে রাখিতে হইবে যে স্থুপথে চলিতে চলিতেও তুলভ্রান্তি 

অনেক ঘটিতে পারে। স্থুল দেহপ্রাণের উপর বুদ্ধি ব৷ স্থনীতি ব৷ 
সৌন্দধ্যবোধের আংশিক প্রভাব বিস্তার করিয়া একটা চলনসই ভাল 

মনোময় জীবন গড়িয়া তোলা যায়, একথা! বোঝা কঠিন নয়। তেমনই 
আত্ম! বা আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিতও মনপ্রাণদেহের এরূপ আপোষ 

নিষ্পত্তি কর! যায় যাহাতে এই তিন স্ুলতত্ব নিস্তেজ দুর্বল হইয়া পড়ে 

এবং মুখে আত্মার প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে স্বাধীন 

ভাবে কাজ করিবার অধিকার পায়। এপধ্যন্ত মানুষ যাহা করিয়াছে 

তাহা এই প্রকারেরই গৌজামিল। হয়ত মধ্যপথে নানা আপোষ নিষ্পত্তি 

করিতেই হয়। কিন্তু শেষ পধ্যস্ত জোড়াতালি দেওয়! ছাড়িতে হইবে। 

দ্রেহ-প্রীণ-মনকে নিস্তেজ দুর্বল বা পঙ্গু করিবার ত কথ! নয়, তাহাদিগকে 

দিব্যরূপ দিতে হইবে। অর্থাৎ মান্থষের সাধনার লক্ষ্য এ নয় 
যে আধ্যাত্মিক প্রভাবকে মে কতকটা মানিয়া লইয়া তাহার 

সাধারণ জীবন পূর্ববহৎ যাপন করিবে; তাহার সমগ্র জীবনধারা, 

ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অবধি, হইয়া উঠা চাই ভাগবত দীন্তিতে 

উদ্ভাসিত। 

এই রূপাস্তর ঘটিতে পারে যদ্দি আমাদের অন্তরের অব্যক্ত সংকল্প 

অধস্তন প্রাণভূমি ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। নেই উর্ধতন 
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ক্ষেত্রে মানবের সংকল্প হইয়া উঠিবে অতিমানস জ্যোতিতে দীপ্ত, 
অতিমানস শক্তিতে শক্তিমান। আমাদের বর্তমান জীবনধারা ত 

শুধু অহমিকার কেন্দ্রকে ঘিরিয়! প্ররুতির প্রাণশক্তির খেলা । সেই 
জীবনকে করিয়া তুলিতে হইবে আমাদেরই অন্তনিহিত আত্মশক্তির 
খেলা । এই শক্তি জাগিয়৷ উঠিবে যখন আমরা আমাদের সংকীর্ণ 

অহংবোধকে ছাড়াইয়া আপন অন্তঃপুরুষের মধ্যে দেখিব সর্বভূতের 
সাথে অখণ্ড অভেদ। এই চিরন্তন রহশ্টের সন্ধান নিয়ত অজ্ঞানে 

করিতেছে আমাদের প্রতি । মনোভূমিতে মনের ভাঙ্গাগড়ার মাঝে 

আমরা আটকাইয়। পড়িয়াছি। কিন্তু এখানে থামিয়া থাকা যায় না, 

হয় উদ্ধে উঠিতে হইবে, নয় নীচে নামিতে হইবে । 

এইজন্যই আমর! ব্যবহারে ভাবনায় শিল্পকলায় আদর্শ ও বাস্তবের 

মাঝে সর্ধবদ|! ছুলিতেছি। মানস আদর্শকে মনে হয় যেন কতকট1 অলীক ও 

কাল্পনিক, মনে হয় যেন কথা ও ভাবনাতেই তাহার বাস। বাস্তবকে ধরা 

ছোঁয়া! যায়, মনে হয় যেন এ একটা সত্য ঞ্রুব তত্ব। কথাটা একেবারে 

ভরান্তও নয়। আদর্শ একটা ছায়ার মতই ত, যতক্ষণ না সে বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে কতকটা মিটমাট করিয়াছে এবং জীবনকে তাহার নিঙ্গের 

পথে কতকটা ফিরাইয়াছে। স্থুলের সাথে, বাস্তবের সাথে আপোষ 

করা, তাহার কাছে হার মানিয়া চলা সহজ; কিন্তু আস্তর সত্যের 

উপলব্ধির দ্বারা বাস্তব জীবনের গতি ফেরান কঠিন কাজ। তথাপি 
এই কঠিন কাজই আমাদের সাধিতে হইবে, যদি আমরা আমাদের স্ব- 
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ভাবে প্রতিষ্ঠা চাই। মানস আদর্শকে তুলিতে হইবে আধ্যাত্মিক 

বাস্তবে, তবেই আমাদের অধস্তন বৃত্তিচয় দিব্যব্ূপ ধবিবে। 

মানুষ মনোময় জীব। তাহাকে জানিয়! বুঝিয়। স্থির করিতে হইবে 
যে তাহার শক্তি ও সংকল্পকে সে আপন প্রাণময় সত্তার অধীন করিয়া 

দিবে, না তাহার অন্তরে অধিষ্ঠিত দিব্য পুরুষের । উদ্ভিদ ও নিক 

প্রাণীর প্রতোকের জীবনে তাহার আপন স্বভাব অনুযায়ী পূর্ণতা প্রকৃতই 
ংঘটিত করিয়াছেন, মনোময় মানুষকে এরপ পূর্ণতা দিতে কিন্তু প্রকৃতি 

পারেন না, কারণ সে মনোভূমিতে উঠিয়া গিয়াছে দেহপ্রাণ আর তাহার 

চরম কাম্য নয়, যন্ত্র মাত্র হইয়াছে । তবে মান্ষ তাহার চরম উৎকর্ষ 

প্রাণভূমিতেও পাইবে না, মনোভূমিতেও পাইবে না, কারণ মনও তাহার 

যন্থ বই কিছু নয়। এই মনের মাঝে লুকাইয়া কাজ করিতেছে ষে 

হুল্ম বৃত্তি, মন তাহাকে আজও জানে না, চেনে না; তথাপি মন নিরস্তর 

অজ্ঞাতে তাহারই ভূমিতে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে । মানুষের 

পুর্ণ উতৎ্ককর্ষ লাভের একমাত্র পথ তাহার চিরপূর্ণ অন্তরাত্মার উপলব্ধি। 
উদ্ভিদ বা ইতর পশু অবচেতন সত্তা, তাহার পূর্ণতা আসে 

সে স্বভাববশে প্রাণথশক্তির অনুধাবন করে বলিয়া। মানুষের 

পূর্ণতা আঙদিবে তাহার চেতনা পরাচেতনাতে উঠিলে, ধখন তাহার 

সকল প্রেরণা আসিবে উদ্ধ হইতে, যখন তাহার মধ্যে সমতা বোধ 
জাগিবে, যখন সে সর্বত্র দেখিবে অখণ্ড অভেদ, খন তাহার ভোগ ও 

অধিকার হইবে সম্যক আধ্যাত্মিক, দেহপ্রাণমনের উপর আর কোন 
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নির্ভর থাকিবে না। সে চারিদিকে দেখিবে অসংখ্য মুদ্তিতে প্রকট 
অদ্বিতীয় এক শাশ্বত অনন্ত পুরুষ । এই উর্ধগমনের পথে মনের সহিত 

বোঝাপড়া মিটমাট চলিবে না। আত্মনকে বুদ্ধির জালে ধরিতে গেলে 

জাল ছি'ড়িয়! যাইবে, আত্মন ধর| পড়িবে না। আশিয়াখণ্ডে এই ভুলই 

মানুষ করিয়াছিল । তাই সে ত্রিশঙ্কুর দশ] প্রাঞ্ধ হইয়াছে । মানুষ 

চরম উৎকর্ষে উঠিবে এবং পূর্ণ স্বাতন্ত্য লাভ কবিবে তখনই, যখন তাহার 

অন্তঃপুরুষ মন প্রাণের শক্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিবে, এবং মনপ্রাণ- 

দেহকে পধ্যস্ত ধীরে ধীরে তাহার আপন দিব্য উজ্বল রূপ দান 

করিবে। 

তাহা হইলে বোঝা গেল ষে প্রাণ বা মন মানুষের উদ্ধার সাধিতে 

পারিবে না, তাহাকে অহমিকার কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না। 

মন চিরদিন ঘুরিবে, ফিরিবে, অনিশ্চিত ও অদ্ধসত্যের মাঝে । তথাপি এও 

সত্য যে আধ-আলো। আধ-আ্াধারের মাঝে মানব-মনের মানব-প্রাণের 

সকল কাজ সকল ভাবনা সকল আবেগ সকল অনুভূতির পশ্চাতে নিগুঢ় 

রহিয়াছে তাহার চিরদীপ্ত অতিমানস তত্ব । সেই তত্বই মনপ্রাণদেহের 
মধ্য দরিয়া সনাতন সত্যকে যথাসম্ভব প্রকট করিতেছে । ক্রমবিকাশের 

এই রহস্য মানুষ যেন একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু 

শুধু বঝিলে ত চলিবে না । দৃঢ় অবিচলিত সংকল্প লইয়া! তাহাকে অগ্রসর 
হইতে হইবে আপন অন্তরাত্মনের সন্ধানে । যে এই সন্ধান পাইবে, সেই 
হইবে যথার্থ অতিমানব । 
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তেইশ পরিচ্ছেদ 

দিব্য মানব সমাজ 

জীবনের এই প্রকার পরিবর্তন, প্রাণমনোময় হইতে আধ্যাত্মিক ধারাতে, 

প্রথমে ঘটিতে বাধ্য ব্যক্তির মধ্যে। তার পর ব্যক্তিজীবনের রূপান্তর 

সাধিত হইলে ক্রমশঃ তাহার প্রভাব ছড়াইয়! পড়িবে সমাজে । জাগ্রত 

আত্মা পুরুষ ব্যক্তিসত্তাতে মূর্ত হইলে পর সমট্টিগত মন তাহার সন্ধান 
পাইবে, এবং তাহার নির্দেশ-মত নবজীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। 

কেন না সমাজের মন কতকটা অবচেতন হওয়ার দরুন এলোমেলে। ভাবে' 

কাজ করে। মনোময় মানবের ব্যক্তিত্ব ত পশু বা উদ্ভিদের সহজ-প্রেরণা 

চালিত ব্যক্তিত্ব নয়! প্রকৃতির ক্রমপরিণতির পথে তাহার একটা! 

বিশেষ মহত্ব আছে। অবশ্ত একথ! সত্য যে ব্যক্তিতে যাহা প্রকট হয় 

তাহা! পূর্বেই সমগিতে মগ্র অবস্থায় ছিল। তথাপি মে অভিব্যক্তির 

একট] অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় যন্ত্--শুধু অবচেতন প্রকৃতির নয়, প্রকৃতির যিনি 
নিয়ন্তা প্রভু তাহারও যন্ত্র সে। তাই সকল মহান রূপান্তরই পরিস্ফুট 

ও শক্তিমান হইয়া! উঠে প্রথমে ব্যক্তি আধারের মধ্যে--একজন বা! 

কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে । জনসমাজ ক্রমশঃ তাহ! গ্রহণ করে বটে, 

কিন্তু গোলযোগও ঘটায় অনেক। নহিলে মানবের প্রগতি এতকাল 

ংশয়-সক্কোচের দ্বার] ব্যাহত হইত না, সরল পথে দ্রতপদে চলিত । 

২২০ 



তএব আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে ছুই বস্তুর সমাবেশের 

প্রয়োজন। প্রথমতঃ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে আত্মা-পুরুষ বিকশিত হইয়া 

জীবন নিয়মনের সকল ভার গ্রহণ করিবেন। তারপর জনসমাজ, যাহা 

ব্যক্তির অন্তরে জাগ্রত আত্মনের নির্দেশ মানিয়া লইবে, মানিয়া লইতে 

পারিবে । কিন্ত এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ কোন দ্রিন ঘটে নাই, কতকাল কত- 

বার চেষ্টার পরে যে ঘটিবে তাহাও বল! যায় না। কখন ব্যক্তি নিজেই 

অপূর্ণ, যাহা সে দেখিয়ছে তাহা সে হইতে পারে নাই-_-আত্মা-পুরুষের 

ষে-রূপ সে সমাজকে দিয়াছে তাহা অস্পষ্ট । কখনও বা সমাজ প্রস্তুত 

নয়, চরিত্রে বুদ্ধিতে নীতিতে অক্ষম, আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়! সে যাহা 

গ্রহণ করে তাহার পরিণাম আদর্শের বিকৃতি ও অধোগতি। এইরূপ 

যে-কোন দোষ থাকিলে জীবন-ধারার যথার্থ রূপান্তর অসন্ভব। কতকট! 

উন্নতি হয়ত হর, কিন্তু তার বেশী নয়। পূর্বে এরূপ বহুবার ঘটিয়াছে। 

তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে জনসাধারণের মনের অবস্থা কিরূপ 

হওয়। চাই যাহাতে জীবনধারার পুরাপুরি রূপান্তর একেবারে না ঘটিতে 

পারিলেও বোঝা যাইবে যে এইবার মানুষ নিঃসংশয়ে স্থিরপদে দিব্য 

রূপান্তরের পথে যাত্রা করিল। সমাজের সমষ্টিগত মনের অবস্থাই মুখ্য 

বস্ত। হয়ত তাহার নীতি, তাহার বিধান, তাহার সাধারণ ধারা 

আধ্য।ত্সিকতার প্রতিকৃল- হয়ত তাহার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রাণের তুষ্ট, 

অর্থের সচ্ছলতা, বাহ্ স্বাচ্ছন্দাসাধন-_-তথাপি যদি মান্থষের মনে উর্ধতন 

জীবনের কল্পন1 প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, যদি সেই কল্পনা 
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তাহার মনে একটা অভীপ্না জাগাইয়! থাকে, ত আশা হয় যে অদূর 

ভবিষ্যতে জীবনধারা এ দিকে ফিরিবে। ইহার প্রথম লক্ষণ হইবে 

জীবনের অন্তমু্থী ভাব, অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধারা, তাহার জীবনধারা, 
সব ফিবিবে অন্তরের পানে । তাহার কাব্য শিল্প দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষাবিধি 

দণ্ডবিধি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সমস্তই তাহার অন্তমু্থী ভাবনার অনুযায়ী 

হইবে। তাহার বিজ্ঞান-দর্শনের গবেষণা আর ুস্ম্তত্বসমূহকে বাদ দিয়া 

চলিবে না। তাহার ধশ্ম বাহ আচার-অনুষ্ঠান হইতে মুক্ত হইয়া 
আস্তর বস্তুর অনুশীলনে নবজীবন লাভ করিবে । এইগুলিই যে মানুষের 

পরম চরম লক্ষ্য তাহা নহে, তবে যখন ইহার! দেখ। দিয়াছে, তখন বোবা 

যাইবে যে এইবার আধ্যান্সিক ভিত্তির উপর জীবন প্রতিষ্ঠার একটা 

পূর্ববাপেক্ষা ব্যাপক উদ্যোগ হইতেছে। মানুষের মধ্যে এই অস্তমুখী 
ভাব ভাস! ভাল! রকমে আসিয়াছে বটে, তবে এখনও তাহা অস্ফুট 

অন্পষ্ট। যখন এই ভাব আরও গভীরে নামিবে, যখন প্রকৃত 

আত্মোপলদ্ধি আসিবে, তখনই সমাজের দিব্য বূপাস্তর ঘটিতে পাবিবে, 

তত্পুর্বে নয় । 

কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ সাবধান করিয়! দিয়াছেন যে অন্তমুখী চিন্তা আত্মোপ- 
লব্ধি অবধি নাও নামিতে পারে, মধ্যবর্তী যে-কোন স্তরে আটকাইয়া পড়িতে 

পারে। আত্মসন্ধানীকে ক্রমান্বয়ে অন্নভূমি প্রাণভূমি ও মনোভূমি অতিক্রম 

করিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক ভূমিতেই অন্তমু্খী ভাবনার এক একটি 
বিভিন্ন বপায়ণ আছে । সেই রূপগুলিকে, একটার পর একটীকে, অপসারিত 

২২২ 



করিলে তবে আত্মদর্শন ঘটে । অধস্তন ভূমিগুলির এই রূপায়ণেরও 

বিবর্তনের পথে আবশ্যক আছে । তবে বিপদ ঘটে যখন মানুষ কোন 

একটা স্তরে পৌছিয়া ভাবে যে সেইটাই তাহার চরম গন্ভব্য। অস্তদৃর্টি 
এইরূপে প্রাণভূমিতে আটক পড়িলে মানুষ হইয়! উঠিতে পারে প্রাণময় 
শক্তিশালী অস্ুর কি অপদেবতা । কোন অবস্থাতেই ভূলিলে চলিবে ন! 

যে সে তাহার আত্মনের সন্ধানী, সে খুঁজিতেছে পরম সত্যকে । উনিশ 

শতকে মানুষ তাহার অস্তৃষ্টিবলে জড়-পদার্থ ও জড়-শক্তির উপর আপন 

প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু তার উপর আসিয়া! পড়িল প্রাণময় 
অভিমানবের আদর্শ । ছুই আদর্শের সংঘর্ষ ও মিশ্রণের ফলে জগতে 

বাধিল প্রথম মহাযুদ্ধের তাণ্ডব লীল1। সে-যুদ্ধ একদিন শেষ হইল বটে, 

কিন্তু তাহা হইতে মানব জাতির বড় একটা শিক্ষালাভ ঘটিল ন1। 

উদ্দাম প্রাণশক্তির আরাধনা চলিল; বিরাট বিশাল সংঘটন, সমবেত 

কামনার তুষ্টির আয়োজন, প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য সর্বস্ব পণ, 

এই হইল নবধুগের লক্ষণ। ফলে আবার বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রাম, 

আরও বিরাট ব্যাপক ভাবে ধ্বংসলীলা। প্রাণভূমি-গত অন্তদৃর্টি 

মানুষকে বলির! দিয়াছে যে রাষ্ট্রের জন্য তুমি যাহা! করিবে তাহাই স্টায়, 

তাহাই ধশ্ম ! 
প্রাণভূমিকে ছাড়াইয়! মনোভূমিতে এবং হুক্মতর ত্য-ভূমিতেও 

অন্তদৃ্টি থামিয়। পড়িতে পারে । সেখানে হয়ত আরস্তে দেখা যাইবে শুধু 
একটা সঙ্কীর্ণ মনোগত উপযোগবাদ .1)%115004 01:/0001870) প্রাণ- 
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শক্তির তাড়নাকে মানুষ আত্মার প্রেরণা বলিয়] ভ্রম করিবে; কিন্তু ক্রমশঃ 

সে আপনাকে চিনিবে আপন মানস ক্রিয়ার মাঝে ধীবে ধীরে বিকাশমান 

আত্মশক্তি বলিয়া । সে বুঝিবে ষে শুধু আপন দেহপ্রাণকে আয়তে 

আনিয়া, প্রাণের তাড়নাবশে বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে জয় করিয়া, তাহার 

মানব সত্তার চরম উৎকর্ষ আসিবে না। আসিবে তাহার মনোময় ও 

চৈত্যপুরুষের পূর্ণ পরিণতি হইলে । এই পরিণতির ফলে জীবনকে সে 

দেখিতে শিখিবে জ্ঞান সুষমা ও আনন্দের ক্ষেত্র বলিয়া,_আর সে 

আপন সংকল্পের ছার! শুধু জড় প্রকৃতিকে জয় করিতে চাহিবে না, প্রবৃত্ত 

হইবে প্রাণময় তথা মনোময় প্রকৃতির উপরও আপন প্রভাব বিস্তার 
করিতে-_প্ররুতির রহস্য ভেদ করিয়া মানব জীবনকে মুক্ত করিবে 
তাহার সমীমতার বন্ধন হইতে । এ পরিবেশ এখনও বহুদূরে, কিন্তু 
অনেক ভাবুকের মনে যে ইহার সুচন1! আসিয়াছে, এইটীই আশার কথা। 

সাধারণ মানব-মনের ভাবনা ধারণ। প্রেরণা এই দিকে ফিরিলে সমগ্র 

জীবনধারাতে একট] বিপ্লব আসিয়! পড়িবে । একটা নবীন ভাব, 

নৃতন লক্ষা, মানুষকে উদ্ধদ্ধ করিবে। বিজ্ঞান হয়ত নব রূপ ধরিয়া! 

মানুষকে জড়জগতের যথার্থ নিয়ন্তা করিবে, শিল্পকলা তাহাকে যথার্থ 

সৌন্দর্যবোধ দিয়! জীবনকে সরস হ্বন্দর করিয়! তুলিবে, দর্শন তাহাকে 
পরম্পরের অন্তরের সন্ধান আনিয়! দিবে । প্রাণশক্তির তাগুবকে 

ছাড়াইয়া! সে অনেক উর্ধে উঠিবে। কিন্তু এই উচ্চতর ভূমিতে 

আটকাইয়৷ পড়িলেও বিপদ আছে--হয়ত সে-বিপদ প্রাণভূমির বিপদ 
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অপেক্ষা বেশী মারাত্মক--তবে সঙ্কটের অনুপাতে শক্তি-দীপ্তিও ত 

জাগিবে অন্তরে ! ভাহার বলে মান্ষ বিপদ-আপদ কাটাইয়া৷ উঠিতে 
পারিবে । 

অভিব্যক্তির পথে এই সমস্ত স্তরেরই আবশ্তক আছে। মানুষ যে 

অতীত কালে আধ্যাত্মিক ভূমিতে উঠিতে পারে নাই তাহার প্রধান 
কারণই এই বে জড়ভূমি হইতে এক লক্ষে মে আধ্যাক্মিক লোকে চড়িতে 

চাহিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে ইহা যে সাধিত হইতে ন| পারে, তাহা 

নয়। তবে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ইহা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। 

জড়দেহ ব্যক্তিসস্তার আধার, প্রাণ তাহার মুখ্য কর্মেন্তিয়, ইহ্ার্দিগকে 

বাদ দিয়া মানব উপবে উঠিবে কেমন করিয়া! অতিদ্রত উত্তরণে 

পদস্থলন ও পত্তনের সম্ভাবনা! খুব বেশী। প্রত্যেক ধাপে পা রাখিয়া 

সেখানে আপন প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধীরে ধীরে উর্ধে উঠিতে হইবে। 
তবেই আমব জড় প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত এড়াইতে পারিব। এই 

দিক দিয়া দেখিলে আমাদের সভ্যতা ক্রমপরিণতির যে পথ ধরিয়াছে 

তাহাই নিতু'ল নিরাপদ বলিয়া! মনে হয়। ক্রমান্বয়ে অন্নভূমি প্রাণভূমি 

ও মনোভূমিকে জয় করিয়া মানুষ না জানিয়াও অগ্রসর হইতেছে 

অতিমানস ভূমির পানে । 

তবে তৃতীয় ভূমিতে উঠিলে, অর্থাৎ মনোময়ের অন্তদূর্টিতেই, এই 
ধারণা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে যে মান্ষের অস্তরাত্মাই মহান শাশ্বত 

কর্তা, গ্রুব সত্য, মন তাহার ছায়ামাত্র! এই প্রতীতি আসিলে তবে 
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মানুষ জীবনকে ও জগৎকে দেখিতে আরম্ভ করিবে এক অদ্ধিতীয় 

অনাদি অনস্তের আত্মপ্রকাশ বলিয়া ; তখন মানবজাতির আধ্যাত্মিক 

জীবন সম্ভবপর হইবে। আত্মপ্রতিষ্ঠ মানবসমাজের ভিত্তি হইবে তিনটা 
মূল তব ঈশ্বর, স্বাধীনতা ও অভেদ। তিন তত্বই এক, কেন না 
ঈশ্বরোপলব্ধি না আসিলে যথার্থ স্বাতন্ত্রয বা অভেদ বোধ আসিতে পারে 

না। আমাদের মন যাহাকে স্বাতন্ত্রা বলিয়া জানে তাহা ছায়! বই কিছু 

না। আর অভের্দ, তাহা অহংগত মনে আগিবে কিরূপে! ঈশ্বর ধরা 
দিতে সদাই প্রস্তুত, মান্থুষ তাহা জানে না৷ তাই তাহাকে খুঁজিয়া মবে 

সর্বত্র, আর তাহার রূপ গড়িতে গিয় গড়ে শুধু আপন অহমিকারই নানা 
মৃত্তি। এই অহ্মিকাকে বজ্জন করিতে না পারিলে যথার্থ ঈশ্বরোপলন্ধি 
সম্ভবপর নয় । 

যে-সমাজ আত্মোপলব্ধিতে জাগিয়াছে তাহার আবাস আর সঙ্কীর্ণ 

অহ্মিকাতে নাই, সে বাস করে তাহার সমষ্টিগত অন্তরাজ্সার মধ্যে । 

অহমিকা-পাশ হইতে মুক্তিই জাগরণের লক্ষণ। কিন্তু এ-মুন্তি আসে 
না! একের ইচ্ছা-সংকল্প-লক্ষ্যকে দশের ইচ্ছা-সংকল্প-লক্ষ্যের কাছে বলি 
দিয়।। কেন না! তাহার অর্থ ত হইল বৃহত্তর অহমিকার পায়ে ক্ষুত্রতর 
অহমিকার উৎসর্গ । বৃহত্তর ত বটে, কিন্তু মহতর উদারতর নয়) বরং 

' অনেক সময়ে ধেশী কঠোর ও কুৎসিত । জাগ্রত মানব তাহার ভেদগত 

অহমিকাকে বর্জন করিয়া সন্ধান করিতে চায় সেই অভিন্ন এক তত্বের 
যাহা সবার মধ্যে সমানভাবে, পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত, সবার সাথে সে বাস 
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করিতে চায় সেই সর্ধময়ের অখণ্ড সত্তার মধ্যে । অন্তরে তাহাকে উপলব্ধি 

করিলে আমাদের ইহজীবন হইয়া! উঠিবে ভাগবত জীবন, সারা জগৎ 
হইবে আমাদের চক্ষে একই পরম সত্যের বাহা বূপায়ণ। ভাগবত 

সমাজের লক্ষ্যই হইবে মানুষের অন্তরে নিগুঢ় ভগবানকে প্রকট কর! 

তাহার সকল কর্মে, সকল বিদ্যান্ুশীলনে, সকল শিল্পচচ্চাতে। তাহার 

অর্থনীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, সবের মূলে থাকিবে সেই একই এব লক্ষ্য। 

বৈদিক যুগে উচ্চ স্তরের লোকে যে উদার শিক্ষা কতকটা পাইত, তাহাই 
হইবে সর্ধজনের কাছে স্থলভ। মানুষ জ্ঞান আহরণ করিবে সমগ্র ভাবে, 

কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য আর থাকিবে না পাখিব কর্মকুশলতা, উদ্দেশ্ঠ 

হইবে আপন ক্রমবিকাশ, আপন যথার্থ সভার সন্ধান । জড় বিজ্ঞান জগতের 

বিধিবিধান খুঁজিয়া বাহির করিবে মানুষের এঁহিক অর্থসাধনের স্থবিধার 

জন্য নয়, বরং জড়প্রকৃতির পশ্চাতে যে ভাগবত শক্তি কাজ করিতেছে 

তাহার রহস্য বুঝিবার জন্য । নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে কাধ্যতঃ 
ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ নয়, বরং মানুষের অন্তরস্থ ভাগবত প্রকৃতিকে 

ফুটাইয়া তোলা । ললিতকলা শ্ধু বাহিরের রূপ প্রতিফলিত করিয়া 
তুষ্ট হইবে না, সে চাহিবে বাস্তবের পশ্চাতে যে সত্য সুন্দর আছে তাহাকে 
সম্মুথে আনিতে। দণ্ড-নীতির দৃষ্টিও অন্রূপ হইয্বা যাইবে । অপরাধীকে 
শাসন করা, পেষণ করা, আর তাহার উদ্দেশ্ট থাকিবে না, বরং তাহাকে 

সত্যে উদ্দ্ধ করা, তাহার অন্তঃপুরুষকে জাগান, হইবে সমাজবিধানের 

লক্ষ্য। অর্থনীতি চাহিবে না কেবল যন্ত্রসাহায্যে অজন্র ত্রব্য তৈয়ারী, 
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বরং তাহার লক্ষ্য হইবে প্রত্যেক মানুষকে শেখান যথাশক্তি বন্ধ 

করিয়া আনন্দ পাইতে, যাহাতে সবার জীবন সুষ্ঠ, সুন্দর ও হ্ৃতন্্ 
হইয়া উঠে। রাষ্ট্রনীতি চাহিবে না যে বড় বড় র্াষ্ট্যস্্র গঠিত হইয়া বাক্তি- 
স্বাতস্ত্রোর লোপসাধন করুক এবং পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্বদষ্টি হানিতে 
হানিতে বিশাল বাহিনী ও আস্রিক মারণমন্ত্র সমূহ রচনা করুক। 
ভাগবত মানব প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক রাষ্ট্রকে দেখিবে এক অদ্িতীদ্ 
ভগবানের সমষ্িগত প্রকাশ বলিয়া। 

সমাজের অভিব্যক্তির অর্থ বাহা বিধিবিধানের দ্বারা মাজষের শাসন 
নয়, ব্যহি ও সমষ্টির মাঝে এক সমম্ ব্রশ্মের দর্শনই মানুষের পরিণতির 
লক্ষ্য । এই ভাবে জাগ্রত মানবই বার্থ স্বাতস্ত্রোর উপলব্ধি পাইয়াছে । 
তবে যতদিন ন! মানুষ আত্মজ্ঞানের দিকে ফিরিয়াছে, আত্মজ্ঞানের সন্জি- 

কটস্থ হইয়াছে, ততদিন সে বাহ্ বিধিবিধানের বন্ধন এড়াইতে পারিবে 
না। ততদিন সে ছোটবড় সমর দাস থাকিবে; কেন না ব্যষ্টি ও সমস্ি 
দুই ততদিন পধ্যস্ত অহমিকার কবলে পড়িয়া রক্জিয়াছে। এই 
অহমিকা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আমান্দের অধস্তন সত্তাকে পূর্ণভাবে 
অন্তরস্থ দিব্যসত্তার আজ্ঞাধীন করিয়া লইতে হইবে । তবে শ্রীঅরবিন্দ 
বলিতেছেন যে ঈশ্বর স্ব" আমাদের অধস্তন তব্বগুলিকে যথাসম্ভব 

স্বাধীনত। দেন এবং তাহাদের আপন আপন স্বভাব অনুসারে পূর্ণতার 
পানে উঠিবার স্থুষোগ দেন, যাহাতে তাহারাও সময়ে আপনার অস্তরস্থ 
ভগবানকে দেখিয়া প্রেমে ভক্তিতে তীহার পদ্দানত হয়। প্রকৃতিং যাস্তি 
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ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ভেদের ও টনি বন্ধন হইতে 

মুক্তি পাওয়া মানেই স্বাতন্ত্র লাভ। 
আধ্যাত্মিক সমাজ এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করিবে । রাষ্ট্যস্ত্রে 

পেষণে, আম্লাতস্ত্রের শাসনে, পুলিশ-প্রহরীর ভয় প্রদর্শনে সে মানুষকে 

ভাল করিতে চাহিবে না । সে ধীরে ধীরে বাহা অন্শাসনের বহর 

কমাইবে, এবং তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে আস্তর দেবতার নির্দেশ । 

ক্রমশঃ মানুষের অন্তরে জাগিবে ইচ্ছা ও শক্তি তাহার আপন সত্তাকে দিব্য 
সত্তার সাথে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলিবার। তখন, শ্রীঅরবিন্দের 
ভাষায়, “11801 10090 ছা11] 19077101818 11010 17108917 1001 
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11106 10. 076 1015109”, আধ্যাত্মিক নৈরাজ্য-বাদীরও এই স্বপ্ন । 

কিন্তু এরূপ হইলে কি সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, প্রত্যেক ব্যক্তি কি উচ্ছঙ্খল 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন নিরাল! পথে চলিবে ? তাহা ত হইতে পারে 
না, কারণ আধ্যাত্মিকতার যে তিনটি মূল লক্ষণের উল্লেখ কর! হইয়াছে 
তাহার একটি প্রক্য, অভিন্ন অভেদ। স্বাতন্ত্রা আবশ্যক, কেন না 

প্রত্যেককে তাহার আপন স্বভাব অন্ুপারে দেবত্বে উঠিতে হইবে। কিন্ত 
জাগ্রত মানবসমাজে ক্রমবর্ধমান অথগ্ড এক্যেরও একাস্ত প্রয়োজন আছে। 

ব্যক্তি ভগবানকে দেখিবে শুধু আপনার মধ্যে নয়, সবার মধ্যে । সেষে- 
স্বাভন্তরা, যে-পূর্ণতা। চাহিবে তাহাও সবার জন্ । যদি একার জন্য ভগবানকে 

চায় ত সে হয় সংসারে অহমিকারই একটা বিরাট প্রকাশ হইয়া ' 
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দাড়াইবে, নয় ত আপন মুক্তির জন্য একান্তে বসিয়া ভাগবত সাধনা 
করিবে, অপর লোকের যাহা হউক না কেন। আমরা যে পূর্ণ পরিণত 

দেবমানবের কথা বলিতেছি সে নিজের জন্য বা আপন সমাজের জনা 

বা আপন রাষ্ট্রের জন্য বাচিবে নাঁ, বাচিবে শুধু তাহার অস্তরস্থ, বিশ্বমানবের 
অস্তরস্থ, ভগবানের জন্য ৷ 

এই সমস্ত সত্য বুঝিলে তখন আধ্যাত্মিক যুগের গোড়াপত্তন হইবে। 

প্রতীকের মধ্য দিয়া, আদর্শের মধ্য দিয়া, আচারের মধ্য দিয়া, যুক্তিবুদ্ধির 

মধ্য দিয়া যে অভিব্যক্তি এত কাল চলিয়া! আসিয়াছে, তাহ! সার্থক হইবে 
চরম সত্যে । 

চব্বিশ পরিচ্ছেদ 

শেষ কথা 

এই শেষ পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ করিতেছেন যে জগতে 

দিব্যযুগ প্রবন্তিত করিতে হইলে কোন্ বস্তু অবশ্থ প্রয়োজনীয় । কেবল 

কতিপয় অস্থকল আধ্যাত্মিক ভাব সাধারণ মানব মনকে অধিকার করিয় 
বসিয়াছে এবং তাহার ভাবনা ও কর্মপ্রেরণার মধ্যে অনুস্থযত হইয়াছে, 
ইহা! ষথেষ্ট নয় । এমন কি, মানুষ ধরাতলে স্বর্গরাজ্য গ্রতিষ্ঠাকে আদর্শ ও 

লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিলেও তাহার চরম উদ্দেশ্ঠু সিদ্ধ হইল নাঁ। এ-সমন্ত 
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তাহার গম্য পথে যাত্রারস্ত মাত্ব। এখানে থামিলে তাহার জীবনধারার 

পূর্ণ রূপাস্তর ঘটিবে না, আর যেটুকু ঘটিবে তাহাও টিকিবে না । আজ 

পর্যাস্ত মানবজাতি ব্যাপকভাবে ইহার অধিক কিছু চেষ্টাও করে নাই। 

মানুষের স্বভাবই এই যে তাহার মনোমধ্যে কোন উন্নত আদর্শ 
উদ্দিত হইলে সে সেই আদর্শাভিমুখী আম্পৃহাটুকুকে পাইয়াই সন্তষ্ট থাকে । 
হয়ত তাহার বহিজীঁবনকে একটু-আধটু সেই রঙ্গে রঞ্রিত করে; কিন্ত 
যাহা একান্ত আবশ্তক, আপন জীবনকে তদন্ুষায়ী সর্ববথ! নূতন করিয়া 

গড়িয়া! তোলা, তাহ! ঘটিয়৷ উঠে না। এমন কি হয়ত মানুষ মনের মধ্যে 

নান! তর্কবিচার উত্থাপিত করিয়! সেই আদর্শের বিপরীত পথেও চলে । 

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা স্বভাবতঃ একেবারে অন্তরের জিনিস, তাহার 

ভিতরে যাস্ত্রিক ভাব কিছুই নাই। আধ্যাত্মিক আচার, বিচার, আদর্শ, 
প্রতীক, এ সবই অর্থহীন হয় যদি তাহ মানুষেব জীবন-যাত্রাতে পুর্ণ সিদ্ধি 

লাভ না করে। তাই দিব্য যুগের আবাহন করিতে হইলে সমগ্র 
মানবসমাজকে দিব্য আন্পৃহাতে উদ্ধদ্ধ করিতে হইবে। জাতির এই 
জাগরণ আসিতে পারে শুধু প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তরে আধ্যাত্মিক শক্তি 
জাগাইলে । ভাগবত পূর্ণতা উর্ধে সর্বদাই রহিয়াছে, আমরা বুঝি/বা না 

বুঝি। মানুষের আধ্যাত্মিকতার অর্থ তাহার দিব্যন্বরূপ' ও দিব্জীবন 

লাভ। 
অন্তমু্থী ধশ্বমাত্রেই স্বীকার করিয়াছে যে জগতে ভাগবত নমাজ 

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে শুধু ব্যট্টি-জীবনের দিব্য রূপান্তরের দ্বারা। কেন 
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না জনসমন্টি একটা অবচেতন সত্তা, তাহার আত্মা বলিলে সমবেত ব্য্টি- 

আত্মাকেই বোঝায়। যে-সমাজ বাচিয়া থাকে শুধু তাহার প্রতিষ্ঠান 

সমূহের দ্বারা, ব্যক্তির দ্বার! নয়, তাহ যন্তরমাত্র, তাহার একটা সমষ্টিগত 

আত্ম নাই। তাই সমাজে বা! জাতিতে আধ্যাত্মিক যুগের প্রবর্তন তখনই 

সম্ভবপর হইবে, যখন তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ, ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায়, 

দেহ-প্রাণ-মনকে অতিক্রম করিয়া বিবর্তনের পথে উর্ধতন ভূমিতে 

আরোহণ করিবে। সমগ্র জাতির অভিব্যক্তি নির্ভর করিবে ব্যক্তির 

এই আরোহণের উপর 
একটা নৃতন ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের উতদ্তবের দ্বারা প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হইবে না। সেদিক দিয়া চেষ্টা জগতে ত বহুবার হইয়াছে! 

প্রতিবারই দেখা! গিয়াছে একজন মহাপুরুষের প্রভাবে কিছুকালের জন্ত 

একটা জাগরণ, তারপর ক্রমশঃ অবসাদ ও অবনতি । সাম্প্রদায়িক ধণ্্ 

যে-সব বস্তুর উপর নির্ভর করিয়াছে তাহ ক্ষণিক, তাই অতি সহজেই উহা 

আচার-বিচার ও গতানুগতিকে পধ্যবসতি হইয়াছে । মুল আধ্যাত্মিক 

প্রেরণার ম্রোত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সামাজিক বিধিবিধান ও 

ক্রিয়াকর্থের বালুকারাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। শুকাইয়া গিয়াছে। তারপর, 

প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন ধর্দমমতকে একমাত্র অভ্রান্ত মত মনে করিয়া 

তাহাকে সমগ্র মানবজাতির স্বন্ধে চাপাইতে চাহিয়াছে। তাহারা ভুলিয়া 

গিয়াছে যে মানবাত্মা চিরমুক্ত, বাধন সে মাদিবে না, বৈচিত্র্যই মানব 

প্রকৃতির প্রাণন্বরূপ। তাই একটার পর একটা ধর্মমত জগতে আমা 
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সত্বেও মানব জাতির উর্ধভূমিতে উত্থান ঘটিয়! উঠে নাই । বরং সম্প্রদায়ে 

সম্প্রদায়ে ন্ব কলহ ও সংঘর্ষের ফলে মানুষ বারবার নীচের দ্বিকে খসিয়া 

পড়িয়াছে। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে । ধশ্মমত সমূহের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে প্রধানতঃ পারত্রিক জীবনে, ইহ্জীবনকে তাহারা 

দ্নেখিয়াছে একট| গৌণ ব্যাপার বলিয়া। তাই তাহারা মানুষের সমস্ত 
জীবনটাকে তুলিয়া দিতে পারে নাই তাহার আত্মার হাতে, মুখ ফুটিয়া 
বলিতে পারে নাই যে মান্ষের চরম লক্ষ্য মরণান্তে স্বর্গে উত্থান নয়, 
ইহজীবনকেই ন্বর্গের জ্যোতিতে দীপ্ত করা । 
ভাই নবযুগের আবাহনে যথার্থ সহায়তা করিতে পারিবে শুধু সেইজন 
যে আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিকেই মানবের নিয়তি বলিয়া জানিয়াছে 

সে বুঝিতে পারিয়াছে যে মনোভূমি হইতে বুদ্ধিজীবী মানুষকে উঠিয়া 
যাইতে হইবে উর্ধতন ভূমিতে, যেমন অতীত কালে পশু-মানব ধীরে ধীরে 
উন্নীত হইয়াছিল প্রাণমূয় হইতে মনোময় জীবে । তখন মানুষের 
বুদ্ধিবিচার দীপ্ত হইয়া উঠ্ভিবে উর্ধ' হইতে অবতীর্ণ বোধির কিরণে। 
মে তখন আচার-অনুষ্ঠান বিধি-বিধানকে আর বড় বলিয়! দেখিবে না, সে 

বুঝিবে যে সকল-মান্ুষকে এক ছাচে ঢালাই করার প্রয়োজন নাই, কেন 
না ধবচিত্র্যই জাতির প্রাণ। 

তবে ছুই চারিজন এইরূপে উর্ধভূমিতে আরোহণ করিলে ত চলিবে 
না! সমগ্র মানব জাতিকে ক্রমশঃ তুলিতে হইবে বিজ্ঞান ভূমিতে, তবেই 
জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে ভাগবত জীবন। এই রূপান্তর সময়-সাপেক্ষ, 
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পথে বাধা বিপত্তি বিস্তর, পথ ভাঙ্গিতে ভূল-ভ্রাস্তিও ঘটিবে অনেক, কিন্তু 

তাহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। 

যাহার! এই কাজে অগ্রণী হইবে তাহার। সমগ্র মানব জীবনকে লইবে 
আপন ক্ষেত্র বলিয়া । মানুষের সমস্ত কাধ্য, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত আবেগ 

অন্নভূতিকে দীপ্ত করিতে হইবে ভাগবত জ্যোতিতে ৷ যে দিক দিয়া 
সুবিধা, সেই দিক দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, একমাত্র প্রয়োজন যে 

কোনদিন সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে না। আরস্তে সে স্বভাবতঃ মনোবুদ্ধির 

দ্বারা চালিত হইবে, কিন্তু শেষ অবধি. বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া বোধির আশ্রয় 

তাহাকে লইতেই হইবে। এইব্ূপে আধ-আাধার মানব-মন ধীরে ধীরে 

রূপাস্তরিত হইবে স্দা-দীপ্ত অতিমানস বিজ্ঞানে । সকল সমন্যার 

সমাধান হইবে। 

তবে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ বাক্তির পক্ষেই বহু আয়াস সাধ্য, 

জাতির পক্ষে ত অতীব দুরূহ ! ধাপে ধাপে সিড়ি বাহিয়া উঠিতে হইবে। 

আধ্যাত্বিক জীবন মানেই অবিরাম উর্ধগমন। দিন ষত যাইবে, যত বেশী 
লোক এই জীবনকে বরণ করিয়া লইবে এবং ঞ্রুব পথে অগ্রসর হইবে, 

ততই নিকটে আসিবে সেই দিন ঘখন মান্থষের হৃদ্দেশে নিগুঢ ঈশ্বর তাহার 
জীবনের সকল ভার আপন হস্তে তুলিয়া লইবেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 
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